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Co-5
Co-5 মূলত নেপিয়ার ঘাসেরই একটি উন্নত জাত। Pennisetum 
glaucum (Cumbu IP 20594) এবং P. purpureum 
Schumach (FD 437), এই দুই জাতের নেপিয়ার ঘাসের 
সংকরায়ন ঘটিয়ে Co-5 জাতটি তৈরি করা হয়েছে।  

সেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকলে সারা বছর ধরেই এই ঘাসের 
চাষ করা যেতে পারে। পশুখাদ্যে অন্যান্য ঘাসের মত�োই বিভিন্ন 
মাটিতে Co-5 নামক এই বহুবর্ষজীবী ঘাসটি জন্মাতে পারে। 
৪-৫ বছর পর্যন্ত এই ঘাস জমিতে থাকতে পারে। 

C0-5 ঘাসটি উচ্চতায় ৪০০-৫০০ সেমি হয়। প্রতিটি গাছে ৪০০-৪৩০টি পাতা থাকে। ঘাসের পাতাগুলি দৈর্ঘ্যে ১০০-১১০ সেমি 
এবং প্রস্থে ৪.০-৫.০ সেমি হয়।  

বছরের যে ক�োনও সময় এই ঘাসটি র�োপণ করা যায়। ২-৩ বার চাষ দিয়ে র�োপণের আগে ভাল করে জমি তৈরি করতে হয়। 
জমিতে কম-বেশি ৬০ X ৫০ সেমি দূরত্ব বজায় রেখে Co-5 র�োপণ করতে হয়। র�োপণের পরপরই জল দিতে হয়। পরবর্তী সময়ে 
১০দিন বা তারও বেশিদিন অন্তর প্রয়�োজনমত�ো একবার করে জল দেওয়ার দরকার হতে পারে। অন্যান্য পশুখাদ্যের ঘাসের মতই 
এই ঘাস চাষের ক্ষেত্রে জমিতে জৈবসার এবং NPK প্রয়�োগ করা যেতে পারে। 

প্রয়�োজন পড়লে হাত দিয়ে আগাছা দমন ছাড়া Co-5 চাষে আলাদা করে তেমন ক�োনও পরিচর্যার দরকার পড়ে না।

র�োপণের ৭৫-৮০ দিন পর জমি থেকে পশুখাদ্য হিসাবে এই ঘাস সংগ্রহ করা যায়। এরপর প্রতি ৪৫ দিন অন্তর একবার করে 
ফসল কাটা হতে পারে।  বছরে প্রতি হেক্টর জমি থেকে ৩৬০ টন পশুখাদ্য উৎপন্ন হতে পারে।

অসীম পুষ্টিগুণের কারণে বর্তমানে পশুখাদ্য হিসাবে ব্যাপকভাবে এই ঘাসটির চাষ করা হচ্ছে। প্রতি হেক্টর জমি Co-5 চাষ করলে 
৮০ টন Dry matter yield, ৯.৬ টন Crude protein yield, ২২% Dry matter, ১২% Crude protein এবং ২.৪% Oxalate 
পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র – TNAU (Tamil Nadu Agricultural University)
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ভেটিভার
পরিচয় – 

ভেটিভারের বিজ্ঞানসম্মত নাম Chrysopogon zizanioides, এটি Poaceae 
গ�োত্রের ঘাসজাতীয় বহুবর্ষজীবী একবীজপত্রী উদ্ভিদ। 

ভারত এই ঘাসের আদি জন্মস্থান। পৃথিবীর উষ্ণ জলবায় অঞ্চলে এই ঘাসটি 
জন্মায়। ভারতের সমতল ও নিচ পাহাড়ি জমিতে এই ঘাসটি জন্মাতে দেখা 
যায়। কেরালা, তামিলনাড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা সহ আরও 
কয়েকটি রাজ্যে এই ঘাস জন্মায়। কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়তে 
বাণিজ্যিকভাবে এই ঘাসের চাষ হয়। মায়ানমার ও শ্রীলঙ্কাতেও এই ঘাস 
জন্মায়। বর্তমানে হাইতি, ইন্দোনেশিয়া ও ফ্রান্সের কিছ অংশে ভেটিভার চাষ 
হচ্ছে।

তামিল শব্দ ‘ভেট্টিভার’ থেকে ভেটিভার শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। সংস্কৃতে  
ভেটিভারকে উসিরা, তেলেগুতে ভেট্টিভেরু, তামিল ও মালায়লম ভাষায় 
ভেট্টিভার, হিন্দিতে খস ও বাংলায় এটি খসখস ঘাস নামে পরিচিত।

ভেটিভার ঘাসটি ঝাড় হিসাবে জন্মায়। ঝাড়টি ১-৩ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় 
হতে পারে। পাতাগুলি ঘনসন্নিবিষ্টভাবে ঝাড়ের গ�োড়া থেকেই বের হয়। 
পাতাগুলি শক্ত ও কিনারা নিম্নমুখী, খসখসে ও ধারাল�ো, লম্বায় ৭৫ সেমি 
পর্যন্ত এবং চওড়ায় ৮ মিলিমিটার হয়। পাতার ফলকটি দুই ভাজ অবস্থায় 

থাকে। ফুল শাখাপ্রশাখাযক্ত মঞ্জরীদন্ডের উপর জন্মায়। ফুলগুলি লালাচে-বাদামি রঙের হয়। মঞ্জরীদন্ডটি ১৫-৩০ সেমি লম্বা হয়। 
প্রতিটি ফুলে তিনটি পুংকেশর ও পালকের মত�ো দুটি গর্ভকেশর থাকে।

ভেটিভার উষ্ণ জলবায় অঞ্চলের উদ্ভিদ। শুষ্ক ও আর্দ্র, এই দুই অবস্থাতেই জন্মাতে পারে। অধিক ঠাণ্ডা ও গরমে গাছের বৃদ্ধি হ্রাস 
পায়। ৩০-৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ১০০-২০০ সেমি বার্ষিক বৃষ্টিপাত ভেটিভার গাছের উপযুক্ত। 

মাটিতে অম্লতা ও ক্ষারের মাত্রা ৬-৮ PH ভেটিভার চাষের উপযুক্ত। অল্প বেলে মাটি ও লাল ল্যাটেরাইট মাটিতে এটি ভাল জন্মায়। 

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ – 

বীজ বপন করে উত্তর ভারতে ভেটিভারের চাষ হয়। এছাড়া ভেটিভারের ঝাড়ের গ�োড়া থেকে পাশকলি বা slip ভেঙে, ডগাগুলি 
কেটে তা র�োপণ করেও ভেটিভারের চাষ হয়ে থাকে।  

চাষ দেওয়া জমিতে জৈবসার (FYM) প্রয়�োগ করে মাটি প্রস্তুত করা হয়।

জমিতে মুলত তিনভাবে ভেটিভার র�োপণ করা যায়। প্রথমত উপযুক্ত জমিতে ৩০-৩৮ সেমি উঁচু, ৪৮ সেমি চওড়া ভেলি বা দাঁড়া 
তৈরি করে ২৩ সেমি দূরত্বে একটি করে Slip র�োপণ করা যায়। আবার ৩০ সেমি উঁচু ও ৬৮ সেমি চওড়া বেড তৈরি করে ২২.৫ 
সেমি দূরত্বে ২-৩টি Slip একসঙ্গেও র�োপণ করা যায়।

এছাড়া ৪৫ সেমি উঁচু ও ৬০ সেমি চওড়া বেড তৈরি করে দুটি বেডের মধ্যে ৩০ সেমি ফাঁক রেখে ১৫ সেমি দূরত্বে একসঙ্গে ২-৩ 
টি Slip র�োপণ করা যেতে পারে। 

পরিচর্যা – 

প্রাথমিক অবস্থায় জমি প্রস্তুতির সময় জমিতে জৈবসার ১০ মেট্রিক টন প্রতি হেক্টরে প্রয়�োগ করে তাতে ৬০ কেজি নাইট্রোজেন, 
২২.৫ কেজি করে ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়�োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

র�োপণের পর প্রাথমিক অবস্থায় এক বা দু’বার মাটি কুপিয়ে মাটি সুন্দরভাবে আলগা করে ও ড্রেসিং করে সমান করে দিতে হয়। 
প্রতিবার ফসল ত�োলার সময় এইভাবে পরিচর্যা করলে স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় থাকে।

সাধারণত ভেটিভার চাষে ক�োনও র�োগপ�োকার আক্রমণ ঘটে না। শুষ্ক অঞ্চলে কখনও উঁই প�োকা ও পিঁপড়ে গাছের মূলে বাসা 
তৈরি করে। এছাড়া পাতায় ধসা র�োগের ও এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে। এক্ষেত্রে কিছ ছত্রাকনাশক স্প্রে করা যেতে পারে।
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ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব – 

ভেটিভারের ফসল হল তার মূল। র�োপণের ১০-১২ মাস পর ভেটিভার গাছের 
মূল সংগ্রহ করার জন্য উপযুক্ত হয়ে যায়। কেরালায় ১৮ মাস বয়সের গাছের 
মূল সংগ্রহ করে ৪৫ সেমি লম্বা ফলাযক্ত মাটি খ�োড়ার ক�োদাল বা যন্ত্র দিয়ে 
মাটি কেটে ভেটিভারের ঝাড় সমেত উপড়ে ফেলা (৫০-৬০% মূল) হয়, অবশিষ্ট 
মূল মাটির মধ্যে রয়ে যায়। ভেটিভারের ঝাড় পাইপ বা কাঠের গুঁড়িতে আছাড় 
মেরে মূলের সঙ্গে লেগে থাকা মাটি ও পাথর ঝড়িয়ে মূলগুলি ধারাল�ো ছুরি দিয়ে 
কেটে সংগ্রহ করে বান্ডিল করে বাঁধা হয়।

পরিণত ভেটিভার ঝাড়ে ফুল আসার পর মূল সংগ্রহ করলে, সেই মূল থেকে 
উন্নতমানের তেল পাওয়া যায়। উৎকৃষ্টমানের তেল পেতে হলে র�োপণের ২৪ 
মাস পরে মূল সংগ্রহ করতে হবে। মূলের থেকে তেল নিষ্কাশন দু’ভাবে হতে 
পারে, প্রথমে মূলগুলি পরিষ্কার করে ১২ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর 
মূলগুলি ৫-১০ সেমি লম্বা করে কেটে ডিস্টিলেশন ( বাস্পায়ন বা Steam 
distillation পদ্ধতি) করা হয়। বাণিজ্যিকভাবে এই পদ্ধতি লাভজনক হলেও, 
এতে ভাল মানের তেল পাওয়া যায় না। তবে জলের মাধ্যমে ডিস্টিলেশন করলে 
উন্নতমানের তেল পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ডিস্টিলেশন করার জন্য ১২-৩৬ ঘণ্টা 
সময় লাগতে পারে।

এক হেক্টর জমি থেকে ৫-৭ টন মূল উৎপন্ন হয়। ডিস্টিলেশন করে ১৫-১৬ কেজি তেল উৎপাদন করা যায়। ভেটিভার তেল হালকা 
হলুদ রঙের হয়। এর মধ্যে ৬৫-৭৫% Veteverol থাকে। 

ভেটিভারের মূল বা শিকড় সংগ্রহ করে বান্ডিল করে বেঁধে বাজারে বিক্রি করা হয়। এর তেলও সুগন্ধি তৈরির কাজে ব্যবহার হয়। 
ভেটিভারের মূল থেকে মাদুরের মত�ো একপ্রকার জিনিস তৈরি করা হয়, যাকে খস্‌খস্‌ বলা হয়। গরমকালে এই খস্‌খসে্‌ জল স্প্রে 
করে একদিকে যেমন ঘর ঠাণ্ডা রাখা যায়, আবার ঘরকে সুগন্ধে ভরিয়ে ত�োলা যায়। এছাড়া জলের পাত্রকে খস্‌খস্‌ দিয়ে ভাল করে 
ঢেকে রাখলে তা ঠাণ্ডা রাখা যায়। 

মাটিতে ভেটিভারের মূল অনেক নিচ অবধি প্রসারিত থাকে। তাই এই গাছ ভূমিক্ষয় র�োধ করে। অনেক সময় নদী ভাঙন রুখতে 
এই ঘাস লাগান�ো হয়। এছাড়া এই ঘাস জলের স্রোতকে বাধা দেওয়ার কারণে জলের গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত হয় ও মাটির জলশ�োষণের 
ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। 

এছাড়া তৃণভ�োজী প্রাণীর পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্য হিসাবেও ভেটিভার ঘাস ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে ৫২২ কিল�ো ক্যালরি শক্তি, ৫১% 
খাদ্যতন্তু, ১৩.১% প্রোটিন এবং ৩.০৫% ফ্যাট থাকে।

লস্যি ও সরবতকে  সুগন্ধযক্ত করার কাজেও ভেটিভার ব্যবহৃত হয়। 

পাতন পদ্ধতিতে ভেটিভারের মূল থেকে প্রাপ্ত Essential oil সেন্ট বা সুগন্ধি তৈরিতে কাজে লাগে। সারা পৃথিবীতে বছরে প্রায় 
২৫০ টন ভেটিভার উৎপন্ন হয়।

বহুকাল ধরে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে বিভিন্ন র�োগের প্রতির�োধে এই গাছ ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। 

এই ঘাস দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় ঘরের চাল ছাইতে ব্যবহার করা হয়। জীবাণুমুক্ত করতে ভেটিভারের মূল উল্লেখয�োগ্য ভূমিকা পালন 
করে। এছাড়া দড়ি তৈরি করতে এটি ব্যবহৃত হয়। এর শিকড় দিয়ে তৈরি গহনা দেবতার অঙ্গসজ্জায় ব্যবহৃত হয়। তৈলাক্ত মাটি 
বা মাটিতে তেল পড়ে গেলে সেই তেল দূষণ দূর করতে ভেটিভার গাছ ব্যবহার করা হয়। মশা ও উঁই প�োকার উপদ্রব থেকে 
বাঁচতেও এর ব্যবহার হয়ে থাকে। 

জাত পরিচিতি – 

সাধারণত ভারতে দুই জাতের ভেটিভার পাওয়া যায়। Seedling type ও non-seedling type, উত্তর ভারতে সাধারণত Seedling 
type ভেটিভারের চাষ হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র – http://www.agriinfo.in/default.aspx?page=topic&superid=2&topicid=1403 wikipedia
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গিনি ঘাস
পরিচয় –

গিনি ঘাসের বিজ্ঞানসম্মত নাম Panicum maximum Jacq., এটি 
Poaceae গ�োত্রের উদ্ভিদ। 

আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলা, বেনিন, ব�োতসওয়ানা, ক্যামেরুন, ক�োট দে আইভরি,  
ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, ঘানা, কেনিয়া, লেস�োথ�ো, লাইবেরিয়া, মালাউই, 
ম�োজাম্বিক, নামিবিয়া, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, স�োমালিয়া, 
দক্ষিণ আফ্রিকা, সুদান, স�োয়াজিল্যান্ড, তানজানিয়া, উগান্ডা, জাম্বিয়া ও 
জিম্বাব�োয়ে ছাড়াও ভারত মহাসাগরের মাদাগাস্কার, মরিশাস এবং এশিয়ার 
ইয়েমেনকে এই ঘাসের আদি জন্মস্থান বলে মনে করা হয়।  

ইংরেজিতে গিনি ঘাসকে Guinea grass, Tanganyika grass বা 
Buffalograss বলে। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিনি ঘাস বিভিন্ন নামে 
পরিচিত। আরব দেশগুলিতে Hhash el gina, আর্জেন্টিনাতে Pasto 
guinea, Mijo de guinea, ব্রাজিলে Capim guinea, Capim-coloniao, 
capim de Angola, Capim de feixe, Erva da guinea ইত্যাদি বিভিন্ন 
দেশে গিনি ঘাসকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়।

গিনি ঘাস খুব পরিবর্তনশীল একটি প্রজাতি। হালকা থেকে ঘন হয়ে গুচ্ছাকারে থাকে। খাড়া বা ক�োণাকুণিভাবে ঊর্ধমখী হয়। 
রাইজ�োম বিশিষ্ট বহুবর্ষজীবী এই শক্ত ঘাসটি উচ্চতায় ২ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এর পাতাগুলির কিনারা রৈখিক বা ভল্লাকার 
হয়ে থাকে। মঞ্জরীদণ্ডটি উন্মুক্ত, আয়তকার বা পিরামিড আকৃতির হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ফুলগুলি আয়তকার বা গ�োলাকারভাবে 
সজ্জিত থাকে। শরীরবৃত্তীয় বা কৃষি-সংক্রান্ত বৈচিেত্র¨র কারণে এই ঘাসকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। একটি হল, 
TM (Tall বা Medium type) – ফুলের থ�োকার দৈর্ঘ্য ১.৫ মিটারের বেশি হয় এবং অপরটি S প্রকার (Short type) – দৈর্ঘ্যে 
ফুলের থ�োকাগুলি ১.৫ মিটারের কম হয়। 

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০০০ মিটারের বেশি উচ্চতায় ও উষ্ণ ম�ৌসুমী জলবায় অঞ্চলে গিনি ঘাস জন্মায়।  S-type–এর ঘাসটি বার্ষিক 
৮০০ মিলিমিটার বা তার কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে এবং ১০০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে TM-type–এর ঘাসটি 
জন্মাতে পারে। সাধারণত এই ঘাস ৪ বা ৫ মাস খরা সহ্য করতে পারে না। তবে অল্প সময়ের জন্য বন্যা সহ্য করতে সক্ষম। 
সম্পূর্ণ সূর্যের আল�োয় এই ঘাসের বৃদ্ধি ভাল হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ৩০% ছায়ায় এই গাছের বৃদ্ধির হার ভালই থাকে। তবে 
ছায়ার পরিমাণ ৫০% ফলন অর্ধেক হয়ে যায়।

নিকাশীর সুবন্দোবস্তযুক্ত যে ক�োনও আর্দ্র ও উর্বর মাটিতে P. maximum জন্মাতে পারে। যদি কিছ জাতের গিনি ঘাস খারাপ 
নিকাশীর ব্যবস্থাযক্ত অনুর্বর মাটিতেও হতে পারে। এই জাতের গিনি ঘাসটি সাধারণত জমা জল বা মাটির লবণাক্ততা সহ্য করতে 
পারে না।   

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

গিনি ঘাস Apospory ও Pseudogamy, এই দু’ভাবেই প্রজননে সক্ষম। তবে এভাবে প্রজননের ১-৫% সফলতা নির্ভর ঘাসটি 
ক�োন জাতের তার উপর। গিনি ঘাসে ফুল ধরে গ্রীষ্মকালে। আর ফুল ফ�োটে শরৎকালে।

বীজ থেকে কৃত্রিমভাবে গিনি ঘাসের প্রসারণ ঘটান�ো যেতে পারে। পরিণত বীজ সংগ্রহ করে তা জমিতে বপন করে এই ঘাসের 
চাষ করা যেতে পারে। শুষ্ক আবহাওয়া ও দীর্ঘ দিনের আল�ো ভাল বীজ উৎপাদনের অনুকূল। সাধারণত যন্ত্রের সাহায্যে ফসল সংগ্রহ 
করলে ৫০-১০০ কেজি পাওয়া যায়। তবে জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করলে প্রতি হেক্টরে ২০০ কেজি পর্যন্ত বীজ পাওয়ার নজির 
রয়েছে। 

পরিচর্যা –

অনুর্বর জমির ক্ষেত্রে বীজ বপনের সময় বা তার আগেই সার প্রয়�োগ করা জরুরি। অতীতে ওই জমিতে যদি কম চাষ হয়ে থাকে 
তবে প্রতি হেক্টর জমিতে ২০-৪০ ফসফরাস ও প্রায় ৫০ কেজি নাইট্রোজেন সার দিতে হয়। নাইট্রোজেনের ঘাটতির কারণে ঘাসটি 
দুর্বল হয়ে যায় এবং অন্যান্য ক্ষতিকর প্রজাতির দ্বারা আক্রান্ত হয়। অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতে গাছের সুস্থতা বজায় রেখে 
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উৎপাদন বাড়াতে বছরে প্রতি হেক্টর জমিতে ২০০-৪০০ কেজি নাইট্রোজেন 
সারের প্রয়�োজন। ৫-এর কম PH যুক্ত মাটির ক্ষেত্রে এই মাত্রাকে ৫-৫৫ 
PH করার জন্য কৃত্রিমভাবে অম্লতা বাড়াতে হয়।  

অনেক সময় অন্য আগাছা এই ঘাসের বৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করে। তখন 
প্রয়�োজন বুঝে জমির আগাছা দমন করতে হয়। যদিও পৃথিবীর অনেক 
দেশে P. maximum-কেই একটি আগাছা হিসাবে মনে করা হয়।

গিনি ঘাসে বিভিন্ন ধরনের ছত্রাকঘটিত আক্রমণের কথা জানা যায়। এরফলে 
ঘাসের পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বীজের ফলনও কমে যায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন 
ছত্রাকনাশক ওষুধ স্প্রে করে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

বারে বারে গাছের তলার অংশটি কাটাই ভাল। এরফলে লম্বা ও খাড়া অংশটি 
যথাযথভাবে বজায় থাকে। TM জাতের ঘাসটিকে কখনই ৩০ সেমি-র নিচ 
থেকে কাটা উচিত নয়। ফলনের গুণগত ও পরিমাণগত অনুপাতের ভারসাম্য 
বজায় রাখতে এক্ষেত্রে সাধারণত ৪ সপ্তাহ অন্তর ফসল সংগ্রহ করতে হয়। 
তবে Rotation পদ্ধতি মেনে চললে S জাতের ঘাসটিকে নিচ থেকে কাটা 
যায়। 

গবাদি পশুদের খাদ্য হিসাবে গিনি ঘাস খুব জনপ্রিয়। বিশেষ ঘাসের কচি পাতা খুবই তাদের খুবই পছন্দের। ভিয়েতনামে এই ঘাস 
মাছের খাবার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

উন্নত এই পশুখাদ্যটি যথেষ্ট পুষ্টিগুণ সম্পন্ন। গাছের পুনরায় বৃদ্ধির বিভিন্ন অবস্থায় এতে ৬৪-৫০% IVDMD (In Vitro Dry 
Matter Digestibility) পাওয়া যায়। Crude Protein থাকে ৬-২৫%, তবে তা নাইট্রোজেন সরবরাহ ও বয়সের উপর নির্ভর 
করে। গাছের নতুন করে বৃদ্ধির ১২ সপ্তাহে সাধারণত ৫-১০% Crude Protein থাকে। এছাড়া ০.১৫-০.১৮% ফসফরাস, ০.৬-০.৮% 
ক্যালসিয়াম এবং ০.০৭-০.১২% স�োডিয়াম থাকে। সাধারণভাবে প্রতি হেক্টর জমির গিনি ঘাস থেকে ২০-৩০ টন Dry Matter 
পাওয়া যায়। তবে এই Dry Matter-এর পরিমাণ নির্ভর করে গিনি ঘাসের জাত, বেড়ে ওঠার পরিবেশ এবং নাইট্রোজেন প্রয়�োগের 
উপর।  

গিনি ঘাসের প্রতি ১ কেজি শাক-পাতায় প্রতিদিন থেকে প্রতি বছরে ০.৮-১২০০ কেজি Liveweight grain (LWG) তৈরি হতে 
পারে। তবে তা নাইট্রোজেন সার প্রয়�োগের মাত্রার উপর নির্ভরশীল।

উন্নত পশুখাদ্যের পাশাপাশি গিনি মাটির উর্বরতাকে বাড়াতেও সাহায্য করে।    

জাত পরিচিতি –

P. maximum খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল একটি জাত। বিভিন্ন স্থানীয় নাম ছাড়াও শরীরবৃত্তীয় বা কৃষি-সংক্রান্ত বৈচিেত্র¨র কারণে 
একে TM ও S type, এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 
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প্যারা ঘাস
পরিচয় –

প্যারা ঘাসের বিজ্ঞানসম্মত নাম Brachiaria mutica, এটিও poaceae 
গ�োত্রের বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ।    

এই গাছটির আদি বাসস্থান মূলত বন্যাপ্রবণ সমতল ও উপ-সাহারন 
আফ্রিকা। এছাড়া Pan-tropical এবং বেশি বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে মরসুমি 
ঘাস হিসাবে এই গাছটি বিস্তারলাভ করেছে। 

আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকায় এই ঘাসটি Para grass, দক্ষিণ আফ্রিকায় 
Buffalo grass, Dutch grass, giant couch, Scotch grassন ও 
Mauritius signal grass, দক্ষিণ আমেরিকায় Angola, Pasto Para, 
Hierba de Para,

Papare ও Malojilla, পেরুতে Gramalote, কিউবায় Parana এবং 
ফ্রান্সে Herbe de Para নামে পরিচিত। 

প্যারা ঘাস একপ্রকার স্থায়ী ঘাস। দেখতে অনেকটা দল ঘাসের মতন। 
জমিতে লাগান�োর পর মাটিতে লতার মত�ো ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প দিনের 

গ�োটা জমিতে বিস্তারলাভ করে। ল�োমশ পাতাগুল�ো জলের উপর ভেসে থাকে।

বার্ষিক ১২০০-৪০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতযুক্ত আর্দ্র ও আংশিক আর্দ্র অঞ্চলে এই ঘাস ভাল জন্মায়। এছাড়া শুষ্ক অঞ্চল যেখানে 
বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৯০০ মিলিমিটার, সেখানেও এই ঘাস জন্মাতে পারে। প্যারা ঘাস অতিরিক্ত শুষ্কতা সহ্য করতে পারে 
না। তবে দীর্ঘ বন্যাতে এই ঘাস বেঁচে থাকতে পারে। ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করেও এই গাছটি বেঁচে থাকতে পারে। 
তুষারপাতে গাছের পাতাগুলি মরে গেলেও গাছটি বেঁচে থাকে। এই ঘাসের বেড়ে ওঠার জন্য সম্পূর্ণ  সূর্যের আল�োর প্রয়�োজন হয়। 

ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রায় সব ধরনের মাটিতেই এই ঘাস জন্মাতে পারে। তবে প্যারা ঘাস চাষের জন্য বেলেমাটি বা 
পলিমাটি উপযুক্ত।  এছাড়া বেশি বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চল, মাঝারি লবণাক্ত মাটি, অল্প অম্ল-ক্ষারীয় মাত্রার মাটিতে এবং জলবদ্ধ অবস্থায় 
এই গাছ জন্মাতে পারে। 

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

প্যারা ঘাসের কাটিং বা লতা র�োপণ করে কৃত্রিম প্রসারণ ঘটান�ো যেতে পারে। পরিণত গাছের ৩টি গাঁট নিয়ে সাধারণ কাটিং নির্বাচন 
করা হয়।

সমতল শুকন�ো জমিতে ৪/৫ বার চাষ ও মই দিয়ে আগাছা দমন করে জমি তৈরি করতে হয়। এরপর নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত করে 
কাটিং র�োপণ করতে হয়। কাটিং ছাড়া সম্পূর্ণ লতাও র�োপণ করা যায়। 

কাদা জমিতে লতার গ�োড়ার অংশ র�োপণ করে চেপে দিতে হয়। এছাড়া অসমতল বা ঢালু জমিতে আগাছা পরিষ্কার করে প্রতি 
জৈবসার ও টি.এস.পি. দিয়ে কাটিং বা লতা লাগাতে হয়।

র�োপণের সময় ১.০ X ১ ফুট দূরত্ব বজায় রাখলে প্রতি হেক্টর জমির জন্য ২০ হাজার কাটিংয়ের প্রয়�োজন হয়।  

বৈশাখ-আশ্বিন মাস র�োপণের বা প্যারা ঘা চাষের উপযুক্ত সময়। 

পরিচর্যা –

এই ঘাস চাষের জন্য আলাদা করে সেচ প্রয়�োগের খুব একটা প্রয়�োজন হয় না। তবে জমির আর্দ্রতা বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন সার 
প্রয়�োগ করলে ভাল হয়।

ফিজিতে পাতার রস শ�োষণকারী leafhopper প�োকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া Coccid bug ছত্রাকের আক্রমণে গাছের 
পাতাযক্ত কাণ্ডের ক্ষতি হয়। এছাড়া প্যারা ঘাসে Mocis latipes, Blast (Piricularia sp.) এবং sheath blight (Rhizoctonia 
sp.)-এর আক্রমণও দেখা যায়। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক প্রয়�োগ করে এইসব আক্রমণ প্রতিহত করা 
যেতে পারে। 
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ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

প্যারা ঘাস খুব দ্রুত বাড়ে। তাই বছরে অনেকবার এই ঘাস কাটা যায়। জমিতে 
কাটিং বা লতা র�োপণের প্রায় ৬০-৭০ দিন পর প্রথমবার ঘাস কাটা হয়। 
সাধারণত মে-সেপ্টেম্বর মাসে ৪/৫ সপ্তাহ পরপর মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি 
উপরের ঘাস কাটতে হয়। বছরে একর প্রতি জমি থেকে গড়ে ২৫-৩০ টন 
ফলন পাওয়া যায়। প্রতিবার ঘাস কাটার পর একর প্রতি জমিতে ৩৫ কেজি 
ইউরিয়া প্রয়�োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। 

প্যারা ঘাস পশুখাদ্য হিসাবে খুব জনপ্রিয় হয়েছে। চারণভূমিতে এই গাছ চাষ 
হওয়ার ফলে তৃণভ�োজী প্রাণীরা এই ঘাস খেতে পারে। এই ঘাস খেয়ে তারা 
সুস্থ-সবল থাকে। ফলে তারা অনেক বেশি দুধ দিতে পারে এবং তাদের থেকে 
খুব ভাল মাংসও পাওয়া যায়।  

প্যারা ঘাসে ১৪-২০% Crude Protein (CP) এবং ৬৫-৮০% In Vitro Dry 
Matter Digestibility (IVDMD) থাকে। এছাড়া প্রতি হেক্টর জমির ফলন 
থেকে সাধারণত ৫-১২ টন Dry Matter পাওয়া যায়। তবে খুব বেশি সার 
প্রয়�োগ করা হলে এই Dry Matter-এর পরিমাণ ৩০ টন পর্যন্ত হতে পারে। 
র�োদে শুকিয়ে সবুজ এই পশুখাদ্যকে সংরক্ষণ করা সম্ভব।
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স্টাইল�ো
পরিচয় –

স্টাইল�ো ঘাসের বিজ্ঞানসম্মত নাম Stylosanthes scabra, এটি 
Fabaceae গ�োত্রের  বহুবর্ষজীবী Legume শ্রেণীর ঝ�োপ জাতীয় উদ্ভিদ। 
এক্ষেত্রে অন্য একটি জাতের স্টাইল�ো ঘাসের নাম করা যেতে পারে। যার 
বিজ্ঞানসম্মত নাম Stylosanthes guianensis, এটিও Fabaceae 
গ�োত্রের অল্প আয়ুর হালকা ঝ�োপ জাতীয় উদ্ভিদ। 

Stylosanthes scabra জাতটির আদি জন্মস্থান মূলত দক্ষিণ আমেরিকার 
উত্তর-পশ্চিম আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর ইত্যাদি 
দেশ ছাড়াও বাহামাস ও কিউবায়।

অন্যদিকে Stylosanthes guianensis নামক স্টাইল�ো ঘাসটির আদি 
জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ সহ মেস�োআমেরিকার হন্ডু রাস, 
ক�োস্টারিকা, গুয়েতেমালা সহ বেশ কিছ দেশ। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশে উন্নত পশুখাদ্য হিসাবে এই ঘাসের চাষ হচ্ছে।

ভারতে এই ঘাসটির (Stylosanthes guianensis) ইংরেজি নাম অর্থাৎ 
Stylo নামটিই অধিক পরিচিত। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ঘাসটি 
বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন Stylosanthes scabra-কে অস্ট্রেলিয়ায় 

Shrubby stylo, আমেরিকায় Pencilflower, ব্রাজিলে Alfara do nordeste বলা হয়। আবার Stylosanthes guianensis-কে 
স্পেনে Alfara de Brasil, Lengua de rana বা Tarbardillo, জার্মানে Brasillianische Luzerne এবং ফ্রান্সে Luzerne 
bresillienne, Luzerne du Bresil বা  Luzerne Tropcale বলা হয়ে থাকে। প্রায় ৪ মিটার গভীর ও শক্ত প্রধান মূল বিশিষ্ট 
Stylosanthes scabra ঘাসটি উচ্চতায় ২ মিটার পর্যন্ত হয়। নতুন কাণ্ডের রং সবুজ থেকে লাল হয়। গাছের পাতার রং ধূসর 
সবুজ থেকে গাঢ় সবুজ এবং গাঢ় নীলচে সবুজ হয়। পাতাগুলি ৩টি পত্রক নিয়ে গঠিত হয়। পাতার উভয়তলে র�োম থাকে। পাতার 
আকার ডিম্বাকার থেকে আয়ত-উপবৃত্তাকার হয়। প্রান্তীয় পত্রকগুলি লম্বায় ২০-৩৩ মিলিমিটার এবং চওড়ায় ৪-১২ মিলিমিটার হয়ে 
থাকে। ফুলগুলি গুচ্ছাকারে থাকে। ফুলের রং ধূসর থেকে গাঢ় হলুদ বর্ণের হয়। শুঁটির মধ্যে ২ মিলিমিটার লম্বা ধূসর বা হালকা 
বাদামী বর্ণের বীজগুলি থাকে।

Stylosanthes guianensis জাতের স্টাইল�ো গাছটি উচ্চতায় সাধারণত ১.২ মিটার (কিছ ক্ষেত্রে ২.৫ মিটার হতে পারে) হয়। 
গাছের কাণ্ড ও পাতায় ঘন ল�োম থাকে। পাতাগুলি ত্রিপত্রক বিশিষ্ট। পত্রকগুলি উপবৃত্তাকার, লম্বায় ০.৫-৪.৫ সেমি এবং চওড়ায় 
০.২-২ সেমি হয়ে থাকে। বীজগুলি ধূসর বাদামী (কখনও কখনও হলুদ বা প্রায় কাল�ো হয়) হয়। গরমেও Stylosanthes scabra-র 
বৃদ্ধি হয়ে থাকে। সামান্য তুষারপাত সহ্য করতে পারলেও অধিক ঠাণ্ডা বা তুষারপাতে এই গাছের মৃত্যু  হতে পারে। এই জাতের 
স্টাইল�ো গাছটি অল্প ছায়া সহ্য করতে পারে। নারকেল গাছের নিচে এই ঘাস ভাল বেড়ে উঠতে পারে। এই গাছটি অতিমাত্রায় খরা 
সহ্য করতে পারে। ৬০০-২০০০ মিলিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে এই ঘাস ভাল জন্মায়। 

অন্যদিকে Stylosanthes guianensis খুব ভাল গরম সহ্য করতে পারে। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৩-২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস এই 
গাছের পক্ষে উপকারী। তাই আর্দ্র ক্রান্তীয় জলবায় অঞ্চলে এটি ভাল জন্মায়। তবে এখন অবশ্য আর্দ্র উপক্রান্তীয় অঞ্চলেও এই 
জাতটি সফলতা পেয়েছে। এই গাছটিও কিছমাত্রায় ছায়া সহনশীল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০০০-২৫০০ মিলিমিটার 
Stylosanthes guianensis-এর জন্য উপয�োগী। তবে এই পরিমাণ ১৫০০ মিলিমিটারের বেশি হলে সবচেয়ে ভাল হয়। 

Stylosanthes scabra অনুর্বর, অম্ল, হাত দিয়ে গুঁড়�ো করা এবং বালিযক্ত উপরিতল, এমন মাটিতে ভাল মানিয়ে নিতে পারে। 
তবে অল্প অম্ল স্বাদের ভারী বা কাদামাটিতে এই গাছের পক্ষে অনুপয�োগী। ভাল নিকাশীযুক্ত মিহি বালি বা হালকা কাদামাটি 
Stylosanthes guianensis-এর পক্ষে উপয�োগী। মাটির অম্লতা ও ক্ষারীয় মাত্রা ৪.০-৮.৩ PH এর উপযুক্ত। চাষের আগে মাটিতে 
অণুখাদ্যের অভাব থাকলে তা পূরণ করে নিতে হয়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

Stylosanthes scabra-এর ক্ষেত্রে সাধারণত স্বল্প সময়ে ফুল ফ�োটা অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন গাছের 
সতেজতা ফুল ফ�োটার সময়কে কতটা প্রভাবিত করতে পারে। গাছটি কেমন পরিবেশে মানিয়ে নিতে সক্ষম তা বিচার করে দিনে 
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১১.৫-১২.৫ ঘণ্টা তাকে আল�োয় রাখাটাও জরুরি। উত্তর অস্ট্রেলিয়াতে 
এই জাতের স্টাইল�ো গাছে প্রধানত জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে মে মাসের 
মাঝামাঝি সময়ে ফুল আসে।

জলের দ্বারা আন্দোলিত হয়ে বা গবাদি পশুদের খাওয়ার জন্য বা স্ব-
পরাগয�োগের কারণে এই গাছের স্বাভাবিক প্রসারণ হয়ে থাকে। তবে গাছ 
থেকে বীজ সংগ্রহ করে তা থেকেও S. scabra-র প্রসারণ ঘটান�ো যায়। 
এই বীজ সংগ্রহ হাত বা মেশিনের সাহায্যে করা যেতে পারে। এছাড়া 
Suction করেও শুঁটি থেকে বীজ বার করা সম্ভব। যদিও তা বেশ খরচ 
সাপেক্ষ। কারণ ফুল ফ�োটার সময়কাল ও সর্বোচ্চ বীজ উৎপাদনের সময় 
মাত্র ৩-৪ সপ্তাহ থাকে। তাই এই পদ্ধতির ব্যবহার না করাই ভাল। প্রতি 
হেক্টর জমিতে এই বীজ উৎপাদনের পরিমাণ ১০০-৭০০ কেজি। তবে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ৩০০-৪০০ কেজির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। 

প্রথম মরসুমে বীজ থেকে চারা তৈরি খুব ধীরগতিতে হয়। বীজের বাইরের 
আবরণ শক্ত থাকার কারণে তাজা বীজের অঙ্কুর�ো দ্গম দ্রুত হয় না। 
এক্ষেত্রে অঙ্কুর�ো দ্গমের হার খুব বেশি হলে ৭০-৯০% হতে পারে। মাটির 
উপরের তলের তাপমাত্রা ৫০-৫৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস থাকলে বীজের শক্ত 
খ�োলা স্বাবাভিকভাবে ফেটে যায়। শুষ্ক ক্রান্তীয় অঞ্চলে মরসুমি গরম ভূপষ্ঠে 
প্রথম বৃষ্টি বীজের শক্ত আবরণ ভেদ করার পক্ষে যথেষ্ট।  প্রতি হেক্টরে 
১-২ কেজি বীজ বপন করা হয়ে থাকে। 

একমাত্র যে চারাগুলি শক্তপ�োক্ত হয় ও মাটিতে ভাল করে দাঁড়িয়ে যায় সেগুলিই প্রতিয�োগিতায় টিকে থাকে। তবে গ�োচারণের 
জমিতে গাছের পুনরায় বৃদ্ধি সাধারণত গাছের বায়বীয় কাণ্ডসহ কুঁড়ি থেকেই হয়। যখন মুকুটের মত�ো কঁুড়ি থেকে পুনরায় গাছের 
শক্তপ�োক্ত ও দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় তখন কাস্তে দিয়ে তা কেটে নিতে হয়। তবে যদি খুব নিচ থেকে তা কাটা হয় তাহলে বৃদ্ধি 
ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং গাছটি মরে পর্যন্ত যেতে পারে। সাধারণ পরিবেশে S. scabra জমিতে খুব একটা ঘনভাবে হয় 
না। তাই একমাত্র মরসুমের শেষ দিকেই গবাদি পশুরা এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। 

Stylosanthes guianensis জাতের স্টাইল�ো গাছটিও স্ব-পরাগমিলনে সক্ষম। তবে তার হার খুবই কম হয়। সাধারণত মাটির 
উপরে থাকা জলে বাহিত হয়ে বা গবাদি পশুর খাওয়ার কারণে এভাবে প্রসারণ হয়ে থাকে। তবে বাণিজ্যিকভাবে বীজ থেকে বা 
অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতেই Stylosanthes guianensis-এর প্রসারণ ঘটান�ো হয়ে থাকে। স্বল্প সময়ে গাছে ফুল ফ�োটান�োর জন্য 
এক্ষেত্রে দিনে ১১.৫-১৪ ঘণ্টা আল�ো পাওয়াটা জরুরি। ক�োন জাতের গাছ চাষ করা হয়েছে বা তা কতটা ওই পরিবেশে নিজেকে 
মানিয়ে নিতে সক্ষম তার উপরও বীজের ফলন নির্ভর করে। এই গাছ হালকা বা কম আল�োয় থাকতে পছন্দ করে। অর্থাৎ ছায়া 
সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে। তাজা বীজের ৭০% বীজ শক্ত হয়। এই শক্ত বীজগুলিকে নরম করতে এরপর ৫৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে 
২৫ মিনিট, ৭০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে ১০ মিনিট বা ৮৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে ২ মিনিট ধরে রাখতে হয়। তবে মেশিনের সাহায্যে বীজ 
সংগ্রহ করলে এর শক্ত আবরণ নরম হয়ে যায়। তারপর নরম হওয়া বীজগুলিকে নির্দিষ্ট জমিতে বপন করা যায়। 

বীজ না পাওয়া গেলে কাটিং করেও এই গাছের প্রসারণ ঘটান�ো যেতে পারে। বর্ষায় নিচের দিকের পাতাগুলি কেটে ফেলে ১৫-২০ 
সেমি লম্বা কাটিংগুলি সংগ্রহ করতে হয়। তারপর এর ৩-৫ সেমি অংশ মাটির নিচে রেখে জমিতে র�োপণ করতে হয়।            

পরিচর্যা –

স্বাভাবিকভাবে S. scabra ঘাস চাষের জন্য খুব বেশি পরিচর্যার প্রয়�োজন পড়ে না। সেচ দেওয়ার তেমন ক�োনও সুনির্দিষ্ট নিয়ম 
না থাকলেও, কখনও কখনও কিছ সার প্রয়�োগ জরুরি হয়। যেমন, কম ফসফেট যুক্ত মাটিতে এর চাষ করতে হলে অবশ্যই ওই 
ধরনের প্রতি হেক্টর জমিতে ১০-২০ কেজি ফসফরাস প্রয়�োগ করতে হয়। এরফলে গাছ ও গবাদি পশু, উভয়েই উপকৃত হয়। 
আবার অনুর্বর মাটিতে এই ঘাস চাষের জন্য সালফার ও পটাসিয়াম দেওয়া যেতে পারে। S. scabra মাটিতে একবার ভালভাবে 
দাঁড়িয়ে গেলে, তা অন্য ঘাসের সঙ্গে একত্রে বেড়ে উঠতে পারে। এছাড়া জমিতে বাড়তে থাকা বিভিন্ন আগাছার সঙ্গেও থাকতে 
সক্ষম। তবে Chromolaena odorata নামক লম্বা জাতের আগাছার সঙ্গে S. scabra থাকতে পারে না। তাই প্রয়�োজন পড়লে, 
এক্ষেত্রে আলাদা করে আগাছা দমনেরও দরকার পড়ে না। 

Colletotrichum gloeosporioides ও C. dematium নামক ছত্রাকের কারণে S. scabra-তে ক্ষতিকারক Anthracnose 
র�োগ দেখা যায়। এই র�োগ প্রতির�োধকারী উন্নত জাত ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যেতে পারে। ফুল ফ�োটার সময় মেঘলা আবহাওয়া 
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থাকার কারণে বীজ থেকে তৈরি চারাগাছে Botrytis cinerea-র আক্রমণের ফলে Head blight র�োগও দেখা যায়। এছাড়াও 
ছত্রাকঘটিত কারণে এই গাছে  Sclerotium blight এবং Sclerotinia stem rot নামে আরও দুটি র�োগ হয়। তবে Sclerotinia 
stem rot র�োগটি এই গাছের পক্ষে মারাত্মক, এতে গাছের মৃত্যু  পর্যন্ত হতে পারে। এসব ছাড়াও বীজ থেকে তৈরি চারাগাছে আর 
একটি র�োগ দেখা যায়। যাকে অনেক সময় Reversion নামে ডাকা হয়। Phytoplasma নামক পরজীবীর কারণে এই র�োগ হয়ে 
থাকে। এই র�োগে আক্রান্ত গাছ বৃদ্ধির নিরিখে পুনরায় প্রজননের অবস্থা থেকে অঙ্গজ অবস্থায় ফিরে আসে। সাধারণত মরসুমের 
শেষের দিকে এই র�োগের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। Reversion র�োগের শেষমেশ গাছটি মরে যায়। এছাড়া আর্দ্র ও স্যাঁতস্যাঁতে 
আবহাওয়ার কারণে এই গাছে Rhizoctonia crocorum (teleomorph Helicobasidium) নামক ছত্রাকের আক্রমণে Violet 
root rot র�োগও দেখতে পাওয়া যায়। 

S. scabra বা Stylosanthes গণের অন্য প্রজাতির গাছে leafhopper (Erosius sp.)-এর আক্রমণ দেখা যায়। এরফলে বীজ 
উৎপাদনে প্রভাব পড়ে। গৃহপালিত গবাদি পশু ঘ�োরাফেরার সুয�োগ রয়েছে এমন অন্য ঘাসযুক্ত জমিতে র�োপণ করলেও S. scabra-তে 
এই প�োকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। তবে তা অনেক কম ক্ষতি করতে পারে। ব্রাজিল ও কলম্বিয়ায় Caloptilia প্রজাতির লার্ভা 
এই গাছের কাণ্ডছিদ্রকারী প�োকা। 

Stylosanthes guianensis চাষে অধিক বৃষ্টিপাতের প্রয়�োজন হলেও এই গাছ খরা সহ্য করতে পারে। তাই গাছের জাত, মাটির 
আর্দ্রতা ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে সেচ প্রয়�োগ করতে হয়। 

ভাল উর্বর মাটি এই গাছের বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। বিশেষ এই চাষের ক্ষেত্রে মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসফরাস থাকাটা আবশ্যক। 
যদিও অনুর্বর জমিতেও এই গাছ হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতি হেক্টর জমিতে ১০-২০ কেজি ফসফরাস প্রয়�োগ করতে হয়। মাটি 
পরীক্ষায় যদি দেখা যায় অন্যান্য অণুখাদ্যের ঘটতি রয়েছে তবে তাও প্রয়�োগ করা জরুরি।

Global Compendium of Weeds-এর বিচারে Stylosanthes guianensis গাছটি নিজেই একটি আগাছা। তবুও চাষের 
প্রয়�োজনে জমির আগাছা কেটে ফেলতে হয়। 

এই জাতের স্টাইল�ো গাছটিরও প্রধান র�োগ Anthracnose ও Head blight এছাড়াও গাছের পাতা ও কাণ্ডে Tar spots র�োগ 
দেখা যায়। যার ফলে গাছের মৃত্যু  পর্যন্ত হতে পারে। উন্নত জাতের গাছ চাষ করে এসব ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া 
অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছ দেশে কাণ্ডছিদ্রকারী প�োকার (Lepidoptera ও Coleoptera) আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

প্রধানত উন্নত সবুজ পশুখাদ্যের কারণের S. scabra গাছের চাষ করা হয়ে থাকে। বীজ বপনের ৭০-৭৫ দিন পর ঘাস কাটা যায়। 
তবে তা অবশ্যই, ফুল আসা বা গাছের বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। প্রথম বছরে বেশি ফলন আশা না করাই ভাল। সাধারণত বছরে 
প্রতি হেক্টর জমি থেকে ১৪০-১৬০ কেজি পশুখাদ্য পাওয়া সম্ভব। 

এই ধরনের স্টাইল�ো ঘাসের পুষ্টিগুণ বয়স অনুযায়ী কমে। পাতায় Crude Protein থাকে ২০-১০%, ফসফরাস থাকে ০.৩-০.১% 
এবং  ৭০-৫০% IVDMD (In Vitro Dry Matter Digestibility) থাকে। পাতায় ADF (Acid detergent Fiber) থাকে প্রায় 
৩০% এবং পাশের দিকের ১৫ সেমি লম্বা ডালপালার কাণ্ডে থাকে ৪৩% কাণ্ড ও ডালপালার অনুপাত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে 
থাকে। শুরুর দিকে গাছের বৃদ্ধির সময় এই অনুপাত হয় ২০%, অথচ মরসুমের শেষে এই হার ৭৫%  গিয়ে দাঁড়ায়। ক্রান্তীয় 
জলবায় অঞ্চলে চাষ হওয়া অন্যান্য Legume শ্রেণীর চেয়ে S. scabra-তে অনেক বেশি মাত্রায় স�োডিয়াম পাওয়া যায়। পাতায় বা 
কাণ্ডে থাকা Dry Matter-এর প্রায় ১-২% থাকে স�োডিয়াম।

Stylosanthes guianensis-এর কদরও মূলত সবুজ পশুখাদ্য হিসাবে। বছরে প্রতি হেক্টরে ৩০০-৫০০ কেজি ঘাস পাওয়া যায়। 
এই ঘাসে ১২-২০% Crude Protein, ৫২-৬০% IVDMD (In Vitro Dry Matter Digestibility), ০.২-০.৬% ফসফরাস এবং 
০.৬-১.৬% ক্যালসিয়াম থাকে। সাধারণত প্রতি হেক্টর জমির Stylosanthes guianensis থেকে ৫-১০ টন Dry Matter পাওয়া 
যায়। তবে তা নির্ভর করে ক�োন জাতের গাছ চাষ করা হয়েছে, বৃদ্ধির সময়কার পরিবেশ এবং চাষ পদ্ধতি বা পরিচর্যা উপর। 
সবদিক থেকে উপযুক্ত পরিবেশ বজায় থাকলে Dry Matter-এর পরিমাণ ২০ টন পর্যন্ত হতে পারে।

জাত পরিচিতি –

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই দুই ধরনের স্টাইল�ো ঘাসের চাষ হওয়া বিভিন্ন উন্নত জাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতেও ইদানিং  
Stylosanthes seabrana নামে একটি উন্নত জাতের কথা বলা হচ্ছে, যা এই গাছের মারাত্মক র�োগ Anthracnose প্রতির�োধে 
সক্ষম বলে মনে করা হয়।   

তথ্যসূত্র - http://www.icrisat.org, www.tropicalforages.info 
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ডেসমেন্থাস
পরিচয় –

ডেসমেন্থাস গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Desmanthus virgatus, এটিও 
Legume শ্রেণীর Fabaceae গ�োত্রের ফুলবিশিষ্ট একটি বহুবর্ষজীবী 
উদ্ভিদ।

এই প্রজাতিটির আদি বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা, মেক্সিক�োর কিছ অংশ, 
মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান। পরবর্তীকালে এইসব জায়গা ছাড়াও 
পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে এর বিস্তার ঘটে। ভারতে এই গাছটি স্বাভাবিক 
উদ্ভিদ হিসাবে বিস্তারলাভ করেছে।

এই গাছটিকে সাধারণভাবে Desmanthus বলে। এছাড়া ইংরেজিতে 
এই উদ্ভিদটি wild tantan,  prostrate bundleflower, dwarf 
koa, desmanto, acacia courant, acacia savane, pompon 
blank, adormidera, brusca prieta, frijolillo, groundtamarind, 
guajillo, guashillo, huarangillo ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। 

Desmanthus virgatus গাছটি তৃণ বা ঝ�োপ জাতীয় ছ�োট কাষ্ঠল 
উদ্ভিদ। উচ্চতায় ১.৫, ২ বা ৩ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। একটি গাছে 
সর্বোচ্চ ৫০টি সরু কাণ্ডের মত�ো অংশ থাকতে পারে। এরফলে গাছটি 

ছ�োট হলেও বেশ শক্তপ�োক্ত হয়। কাণ্ডের মত�ো সরু অংশগুলি পুরন�ো হয়ে গেলে বাদামি থেকে চকচকে লাল বর্ণের হয়ে যায়।  
পাতাগুলি দ্বিপক্ষল হয়। পাত বেশ কয়েক জ�োড়া পত্রাক্ষ নিয়ে গঠিত। এরমধ্যে কিছ ছ�োট আকারের পত্রাক্ষ থাকে, যা দৈর্ঘ্যে ৭-৯ 
মিলিমিটার হয়। ১১-২২ টি ফুল নিয়ে ফুলগুলি বিন্যস্ত থাকে। ফুলের রং সাদা থেকে হলদে রঙের হয়। গাছে নির্দিষ্টভাবে পুরুষ ও 
বাঁজা ফুলগুলি দেখা যায়। ছ�োট বৃন্তে সর্বোচ্চ ১১টি Legume ধরনের ফল থাকতে পারে। ফলগুলি রৈখিক আকারের, লম্বায় ৮.৫-৯ 
সেমি হয়। ফলের রং গাঢ় লাল থেকে কালচে বর্ণের হয়ে থাকে। ফলের কিনারা ফেটে ২৬-৩০টি পর্যন্ত বীজ নির্গত হয়। পর্যাপ্ত 
জল থাকলে ক্রান্তীয় জলবায় অঞ্চলে সারা বছর ধরে গাছে ফুল-ফল জন্মায়। তবে ক্রান্তীয় জলবায় অঞ্চলের বাইরে ফুল ও ফল 
হয় মূলত বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে। 

ক্রান্তীয় জলবায় অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন তাপমাত্রায় এই গাছ জন্মাতে পারে। উপকূলীয় এলাকা থেকে আংশিক পার্বত্য 
অঞ্চলের তাপমাত্রা সহ্য করে এই গাছ বেঁচে থাকতে পারে। এমনকি নিয়মিত তুষারপাতও সহনশীল। তবে অতিরিক্ত তুষারে গাছের 
পাতা ঝরে পড়ে। পর্যাপ্ত আর্দ্রতায় বসন্তকালে তা আবার গজাতে দেখা যায়। এই গাছ মাঝারি বা বেশি ছায়া সহ্য করতে পারে না। 
বিভিন্ন বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলেও Desmanthus virgatus স্বাবাভিকভাবে জন্মাতে পারে। তবে ৫০০-১০০০ মিলিমিটার গড় বৃষ্টিপাত 
এই গাছের পক্ষে উপযুক্ত। 

বিভিন্ন ধরনের মাটি যেমন, ভারী বালিমাটি থেকে চুনযুক্ত মাটি এবং পাথরে এঁটেল মাটিতে এই গাছটি জন্মাতে পারে। তবে স্বাভাবিক 
ক্ষারীয় প্রতিক্রিয়ার হালকা মাটি এই গাছের বৃদ্ধিতে সবচেয়ে ভাল হয়। 

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত বীজ থেকে এই গাছের কৃত্রিম প্রসারণ ঘটান�ো যেতে পারে। প্রতি হেক্টর জমিতে আলত�োভাবে ঘসে ২ কেজি বীজ বপন 
করা যায়। বীজগুলিকে ০.৫-২.০ সেমি গভীরের আর্দ্র মাটিতে বপন করতে হয়। তবে ভাল আর্দ্র মাটির ক্ষেত্রে এই গভীরতা ৫০-৬০ 
সেমি হওয়া বাঞ্ছনীয়। গভীরে বপন করলে ধীর গতিতে গাছের বৃদ্ধির আশঙ্কা কমে। 

তাজা বীজ সব সময় খুব শক্ত হয়। এই বীজগুলিকে Rice polisher-এর সাহায্যে বা গরম জলের (ফুটন্ত জলে ৪-১০ সেকেন্ড 
রেখে)  মাধ্যমে নরম করা হয়। এরফলে কমপক্ষে ৫০-৭০% অঙ্কুর�ো দ্গম নিশ্চিত করা যায়। গাছের মাথা থেকে হাত দিয়ে বীজ 
সংগ্রহ করলে প্রতি হেক্টর জমি থেকে ৪০০-৫০০ কেজি বীজ পাওয়া সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে ফল অপরিণত থাকার কারণে অনেক 
সময় বেশ কিছ বীজ মাটিতে পরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে যন্ত্রের সাহায্যে ফল থেকে বীজ টেনে বার করলে প্রতি হেক্টরে 
১০০০ কেজি মিলতে পারে। ভারতের ঝাঁসিতে পটাসিয়াম পেন্টোক্সাইড প্রয়�োগ করে বীজ উৎপাদন বাড়ান�ো সম্ভব হয়েছে। 
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পরিচর্যা –

গরম আবহাওয়ায় এই গাছ চাষের জন্য সব সময় মাটির আর্দ্রতা বজায় থাকা 
জরুরি। তাই সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাব ঘটলে, প্রয়�োজন বুঝে 
নিয়মিত জলসেচের অবকাশ থাকে। 

গাছ থেকে ভাল ফলন পাওয়ার জন্য ০.২% সালফার প্রয়�োজন হয়। 
ফসফরাসের ঘাটতির কারণে ভারতের মহারাষ্ট্রে প্রতি হেক্টর জমিতে ৫০ 
কেজি ফসফরাস এবং আমেরিকার টেক্সাসে ৮০ কেজি পটাসিয়াম পেন্টোক্সাইড 
ব্যবহার করে সর্বোচ্চ Dry Matter পাওয়া গেছে। তবে জমিতে অতিরিক্ত 
ফসফরাস প্রয়�োগ করলে ফলনে Dry Matter-এর পরিমাণ কমে যেতে 
পারে। 

ছড়ান�ো এলাকায় এই গাছ চাষ করলে কিছ সাধারণ আগাছা জন্মান�োর 
সম্ভাবনা থাকে। ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ার স্বভাবের কারণে এই গাছটি নিজেই 
অন্যান্য সহয�োগী প্রজাতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম। আলাদা করে 
সেভাবে আগাছা দমনের প্রয়�োজন খুব একটা হয় না। 

এই গাছে তেমন ক�োনও ক্ষতিকর র�োগপ�োকার আক্রমণের কথা জানা যায় 
না। তবে উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় Psyllid (Accizia spp.) প�োকার কারণে এই 
গাছে সামান্য কিছ ক্ষতির কথা জানা যায়। তবে এই প�োকা বীজের অনেকটাই 
ক্ষতি করতে সক্ষম। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের (৫টি Acanthoscelides spp. 
এবং ১টি Stator sp.) বীজ ছ�োট Bruchid প�োকা ডেসমেন্থাস গাছকে আক্রমণ করে এবং Alfalfa mosaic virus এই গাছে 
প�োষক হিসাবে থাকে।  

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

উল্টোভাবে থাকা গুচ্ছাকার ফুলগুলি গবাদি পশুদের বিষাক্ত পদার্থবিহীন সুস্বাদু খাবার এবং এতে প্রচর পরিমাণে প্রোটিন থাকে।  
গরুকেও এই গাছের ফুল খেতে দেখা গেছে। আসলে এই গাছটি গবাদি পশুর খুব ভাল খাবার। তবে শুকরের খাওয়ার পক্ষে এই 
গাছ উপযুক্ত নয়।  

এই গাছের সমগ্র অংশেই Crude Protein থাকে, যার পরিমাণ ১০.৫-১৫.৫%, এরমধ্যে পাতায় গড়ে ২২.৪% এবং কাণ্ডে ৭.১% 
Crude Protein থাকে। গবেষণায় জানা গেছে, ভারতে গড়ে ২১% Crude Protein, ৪২% NDF (Neutral Detergent Fiber 
এবং ৩৫% ADF (Acid Detergent Fiber) থাকে।

এই গাছ নদীর ভাঙন র�োধ করে ও মাটিতে নাইট্রোজেন ধরে রেখে মাটির উর্বরতা বাড়ায়। যদিও এই গাছটিকে উন্নত পশুখাদ্য 
হিসাবে চাষ করা হয় এবং গ�োচারণের জমিতে বেড়ে উঠতে পারে। মাঠে চড়ে বেড়ান�ো গবাদি পশুর বিভিন্ন আচরণে এই গাছের 
বিস্তার ঘটে এবং চারাগুলি চারণভূমির চাপ সহ্য করেও বেঁচে থাকে। 

জাত পরিচিতি –

Desmanthus virgatus জাতটি Mark নামে পরিচিত এবং এটি মূলত অস্ট্রেলিয়ার একটি জাত। এছাড়া এই গাছের আরও দুটি 
জাতের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেগুলি হল D. leptophyllus বা Bayamo (কিউবার) ও D. pubescens বা Uman 
(মেক্সিক�োর)।

তথ্যসূত্র - www.tropicalforages.info, wikipedia
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ফুলের গাছ

গ�োলাপ
পরিচয় –

গ�োলাপ গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Rosa centifolia, এটি Rosaceae 
গ�োত্রের গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ।

যতদূর জানা যায়,  গ�োলাপ মধ্য প্রাচ্যের একটি ফুল গাছ। কমপক্ষে 
৩ হাজার বছর ধরে গ�োলাপের চাষ হয়ে আসছে।  প্রধানত ক্রান্তীয় 
জলবায় অঞ্চলে গ�োলাপ গাছ দেখতে পাওয়া যায়। ভারত, ফ্রান্স, 
মর�োক্কো, তুরস্ক এবং বুলগেরিয়ায় সবচেয়ে বেশি গ�োলাপের চাষ হয়। 
ভারতে প্রধানত রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং জম্মু–কাশ্মীরে গ�োলাপের 
চাষ হয়। তবে মধ্যপ্রদেশেও এর চাষ হয়।

গ�োলাপ পাতলা ঝ�োপঝাড় বেষ্টিত খাড়া কাঁটাযক্ত বহুবর্ষজীবী গুল্ম 
শ্রেণীর উদ্ভিদ। পরিণত গাছের উচ্চতা ১.৫ মিটার পর্যন্ত হয়। গ�োলাপের 
পাতা য�ৌগিক প্রকৃতির। পাতায় ৫টি পত্রাক্ষ থাকে। গ�োলাপের ফুলগুলি 
সাধারাণত গ�োলাপী বর্ণের হয়। তবে ফুলের রং বিভিন্ন হতে পারে। 
ফুল সুগন্ধযক্ত ও বহু পাপড়ি বিশিষ্ট হয়। তাই এই ফুলকে ক্যাবেজ 
গ�োলাপও বলা হয়ে থাকে। গ�োলাপের ফুলগুলি হার্মাফ্রোডাইট প্রকৃতির 
অর্থাৎ ফুলে পুরুষ ও মহিলা উভয় জনন অঙ্গ থাকে। ফলগুলি রসাল�ো 
হয়। বীজগুলি ফুলের মধ্যে আলগাভাবে থাকে।

গ�োলাপ গাছ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ। গ�োলাপ চাষে সারাদিন ধরে সূর্যের আল�োর প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত সেচ দেওয়া আবশ্যিক।

গ�োলাপ সাধারণত হালকা ধরনের বেলে-দ�োঁয়াশ, দ�োঁয়াশ এবং ভারী ধরনের কাদামাটিতে ভাল জন্মায়। মাটির অম্ল-ক্ষারের মাত্রা 
৬-৭.৫ PH হওয়া প্রয়�োজন। 

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

সাধারণত অগাস্ট-নভেম্বর মাস গ�োলাপের বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। কারণ ওই সময়ের মধ্যে গ�োলাপের বীজ পরিণত হয়। 
বীজ থেকে নার্সারীতে চারা তৈরি করে গ�োলাপের চাষ করা প্রসারণ ঘটান�ো সম্ভব। 

নার্সারীর বেড তৈরি করার সময় মাটির সঙ্গে ২০-২৫ কেজি মেলাথিয়ান পাউডার ভাল করে মিশিয়ে দিতে হয়। নার্সারীতে চারাগুলি 
১০ X ৪৫ সেমি দূরত্বে র�োপণ করতে হয়। চারা র�োপণের সময় দেখতে হয়, কাটা ডালের নীচের অংশটি যেন নীচের দিকে থাকবে 
এবং উপরেরটি উপরের দিকে থাকে। অর্থাৎ অর্ধেক অংশ মাটিতে ঢাকা থাকা উচিত। জুলাই মাস নাগাদ চারাগুলি জমিতে র�োপণের 
উপযুক্ত হয়ে যায়।

৩-৪ বার চাষ দেওয়া ও জৈবসার মিশ্রিত মূল জমিতে ৫০ সেমি ব্যাসার্ধের এবং ৫০ সেমি গভীর আয়তনের গর্ত কাটতে হয়। মূল 
ছড়িয়ে পরার জন্য র�োপণের গর্ত যেন যথেষ্ট বড় হয়। গর্তগুলিকে মাটি ও জৈবসারের মিশ্রণ দিয়ে ভরাট করতে হয়। চারা র�োপণের 
পর তাতে অবশ্যই জল দিতে হবে। দুটি চারার মধ্যে ১-১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। 

পরিচর্যা –

গ�োলাপ চাষের ক্ষেত্রে জমিতে চারা র�োপণের ২০-৩০ দিন পর থেকে বর্ষার আসার আগে পর্যন্ত নিয়মিত সেচ দেওয়া উচিত। 

প্রতি হেক্টর জমিতে গ�োলাপ চাষে ৮-১০ টন জৈবসার প্রয়�োজন হয়। গাছের ভাল বৃদ্ধির জন্য ১০০ : ৮০ : ৬০ কেজি অনুপাতে 
নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাসিয়ামের মিশ্রণ (NPK) মাটিতে প্রয়�োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক নাইট্রোজেন জমিতে চারা 
র�োপণের পরে প্রয়�োগ করতে হয়। জলে গুলে ইউরিয়া স্প্রে করলে গ�োলাপ চাষে খুবই উপযুক্ত হয়।

জমিতে চারা র�োপণের প্রথম অবস্থায় আগাছা নিয়ন্ত্রণ খুবই জরুরি। নভেম্বর-জানুয়ারি মাসে ২-৩ বার আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। 
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বছরে ৩-৪ বার আগাছা দমন করলে তা গাছের বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়।

গ�োলাপ গাছে সাধারণত ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক আক্রমণের কারণে Alternaria 
alterneta  নামক পাতাছিদ্র র�োগ দেখা যায়। উপসর্গ হিসাবে গাছের সতেজ 
ভাব হারিয়ে যায় এবং সারা গায়ে ছ�োপ ছ�োপ দাগ দেখা দেয়। আসতে 
আসতে গাছের টিস্যুগুলি মরে যায়। 

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

গ�োলাপ গাছ থেকে ফুল কখনই দুপুরে বা বিকেলে ত�োলা উচিত নয়। ফুল 
ত�োলার উপযুক্ত সময় হল সূর্য ওঠার ঠিক আগের মুহূর্ত। প্রতি হেক্টর জমি 
থেকে ২-৩ হাজার কেজি গ�োলাপ ফুল ফসল হিসাবে পাওয়া সম্ভব।

সারা পৃথিবীতে ফুল হিসাবে গ�োলাপ সকলের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। ভালবাসা 
বা প্রেমের সেরা প্রতীক লাল রঙের গ�োলাপ। এছাড়া সাজসজ্জার কাজে ফুল 
হিসাবে গ�োলাপের ক�োনও বিকল্প নেই। গ�োলাপ ফুল হাঁপানি, উচ্চ রক্তচাপ, 
ডায়রিয়া, কাশি, জ্বর, বদহজম, অনিদ্রা, মানসিক চাপ এবং মূত্রনালীর 
সংক্রমণজনিত চিকিৎসায় অত্যন্ত উপয�োগী। গ�োলাপ ফুল বিভিন্ন প্রকার 
প্রসাধনী প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়।  এছাড়া মাখন, বিভিন্ন প্রকার সিরাপ, 
জ্যাম এবং মধু তৈরিতে গ�োলাপের অবদান অনস্বীকার্য। 

গ�োলাপ গাছের মূলগুলি অন্ত্রের আলসার, রিকেট এবং ডায়রিয়া র�োগে আয়ুর্বেদিক ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের পাতা 
ক্ষত নিরাময়ে এবং অর্শ্বর�োগের চিকিৎসায় উপয�োগী। গ�োলাপ জল নানা প্রকার ডেসার্ট, পেস্ট্রী এবং কেক তৈরিতে ব্যবহার করা 
হয়।

৬ ভাগ জলের সঙ্গে ১ ফুল মিশ্রিত করে ফুলগুলিকে হাইড্রো-ডিস্টিলেশন করে গ�োলাপ তেল তৈরি করা হয়। ৩-৪ হাজার কেজি 
ফুল থেকে ১ কেজি সুগন্ধী গ�োলাপ তেল পাওয়া যায়।  সুগন্ধ ও প্রসাধনী শিল্পে এই তেল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

নিয়ন্ত্রিত বাতাসে সুগন্ধযক্ত গ�োলাপ ফুল শুষ্ক আবহাওয়ায় সংরক্ষণ করা যায়। তবে দীর্ঘ সময় ধরে ফুল সংরক্ষণ করলে উৎপাদিত 
তেলের পরিমাণ কমে যায়। 

সাধারণ কৃষকরা গরুর গাড়ি বা ট্র্যাক্টর ব্যবহার করে উৎপাদিত গ�োলাপ নিকটবর্তী বাজারে পাঠান�োর ব্যবস্থা করেন। যত্নসহকারে 
সঠিকভাবে প্যাকিং করে লরি বা ট্রাকে করে দূরবর্তী বাজারে পাঠান�ো হয়। 

জাত পরিচিতি – 

গ�োলাপ ফুলকে অনেকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। তবে উল্লেখয�োগ্য চারটি শ্রেণী হল, হাইব্রিড টি (Hybrid Teas) 
অন্তর্ভূ ক্ত শ্রেণীর জাত হল ক্রিমশন গ্লোরি, পাপা-মাইল্যান্ড, টিপটপ ইত্যাদি। ফ্লোরিবান্দা (Floribunda) শ্রেণীর জাতগুলি হল 
হানিমন, সানসিল্ক, টিপটপ ইত্যাদি। পলিয়েন্থা (Polyantha) শ্রেণীর কয়েকটি জাত হল জর্জ এলগার, ক্যামিও, আইডিয়াল ইত্যাদি  
এবং মিনিয়েচার (Miniature) শ্রেণীর অন্তর্গত জাতগুলি হল র�োজিনা, গ�োল্ডেন, ইয়াল�ো ডল ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র - http://bn.vikaspedia.in, http://www.infokosh.gov.bd, http://info.totthoapa.gov.bd, agrobangla
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রজনীগন্ধা
পরিচয় –

রজনীগন্ধা গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Polianthes tuberosa, এটি 
Asparagaceae গ�োত্রের বহুবর্ষজীবী তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। 

রজনীগন্ধা মূলত মেক্সিকান ফুল। ভারতে এই ফুল প্রধানত ব্যাঙ্গালুরু, 
মাইস�োর এবং দেরাদুনে পাওয়া যায়।

রজনীগন্ধা নামটি ল্যাটিন নাম টিউবের�োসা শব্দ থেকে উদ্ভুত হয়েছে। 
হিন্দিতে এই ফুলটি রজনীগন্ধা নামে পরিচিত। যার অর্থ রাতের রানি। 
আবার রজনীগন্ধার অর্থ হল, রাতের-সুগন্ধ (রজনী=রাত; গন্ধা=সুবাস)। 
রজনীগন্ধা ফুলটির প�ৌরাণিক গুরুত্ব রয়েছে।

পরিণত অবস্থায় রজনীগন্ধা গাছের উচ্চতা ৪০-৭৫ সেমি পর্যন্ত হতে 
পারে। গাছের পাতাগুলি ফ্যাকাশে সবুজ, দীর্ঘ, সরু ও ঘন প্রকৃতির 
হয়। নিচের দিকের পাতাগুলি ৩০-৪০ সেমি লম্বা ও ১.২-১.৫ সেমি 

চওড়া হয়। গ�োড়ার দিকের পাতাগুলি অনেক সময় লালচে ধরনের হয়। ফুলগগুলি সাদা রঙের হয়। বৃন্তের দু’দিকে ফুলগুলি জ�োড়ায় 
জ�োড়ায় থাকে এবং ৩-৬ সেমি লম্বা হয়। ফুলের পুষ্পদণ্ডটি দলমণ্ডলের উপররের অংশে যুক্ত থাকে। বীজগুলি চ্যাপটা প্রকৃতির 
হয়।

রজনীগন্ধা প্রধানত উষ্ণ আবহাওয়া যুক্ত অঞ্চলের উদ্ভিদ। যদিও হালকা কুয়াশা সহ্য করতে পারে এই গাছ। ঠাণ্ডা অঞ্চলে কন্দগুলি 
পাত্রের মধ্যে পরিণত হতে পারে। তাই শীতকালে আচ্ছাদনের নিচে এই গাছ বৃদ্ধি পেতে পারে। রজনীগন্ধা গাছের ভাল বৃদ্ধির জন্য 
২০-৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়�োজন হয়।

সব ধরনের মাটিতেই রজনীগন্ধা চাষ করা যেতে পারে। তবে দ�োয়াঁশ এবং বেলে-দ�োঁয়াশ মাটি রজনীগন্ধা চাষের জন্য উপযুক্ত। 
মাটির অম্লতা ও ক্ষারীয় মাত্রা ৬-৭ PH হওয়া প্রয়�োজন। 

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

মূলত কন্দ থেকেই রজনীগন্ধা গাছের চাষ করা হয়ে থাকে। এজন্য প্রথমে যত্নসহকারে সুস্থ ও উপযুক্ত আকারের কন্দ নির্বাচন 
করতে হয়। বেশি উৎপাদনের জন্য বাছাই করা কন্দগুলির দৈর্ঘ্য ২ সেমি বা তার বেশি হলে ভাল হয়। 

কন্দগুলি র�োপণের আগে গ্রীষ্মের সময় চাষ দিয়ে জমিটি প্রস্তুত করে নিতে হয়। জমিতে শেষবার চাষ দেওয়ার সময় মাটির সঙ্গে 
জৈবসার মিশিয়ে দিতে হয়। 

এরপর এপ্রিল-জুন মাসে কন্দগুলিকে ওই জমিতে র�োপণ করতে হয়। কন্দগুলিকে মাটির ৪-৮ সেমি গভীরে লাগাতে হয়। নজর 
রাখতে হয়, দুটির কন্দের মধ্যে যেন ১০-২০ সেমি দূরত্ব বজায় থাকে। 

পরিচর্যা –

রজনীগন্ধা গাছ অতিরিক্ত জল সহ্য করতে পারে না। কন্দগুলি র�োপণের আগে জমিতে ভাল করে সেচ দিতে হয়। যতক্ষণ না নতুন 
ক�োনও বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে ততক্ষণ পুনরায় সেচের প্রয়�োজন হয় না। এরপর গাছটি যখন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং 
কুড়ি আসতে শুরু করে তখন নিয়মিত জলসেচ দিতে হয়। তবে কুড়িগুলি যখন সুপ্ত অবস্থায় থাকে তখন ক�োনও সেচের প্রয়�োজন 
হয় না।

কন্দ র�োপণের আগে প্রতি হেক্টর জমিতে ২৫ টন জৈবসার প্রয়�োগ করতে হয়। গাছের উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য ১০০ : ৫০ : ৫০

কেজি হিসাবে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম (NPK) ব্যবহার করতে হয়। জমিতে কন্দগুলি র�োপণের সময় অর্ধেক নাইট্রোজেন 
ও সম্পূর্ণ পরিমাণ ফসফরাস এবং পটাসিয়াম মিশিয়ে প্রয়�োগ করতে হয়। বাকি অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন র�োপণের ৪৫ দিন 
পর জমিতে দিতে হবে। 

জমিতে কন্দ র�োপণের প্রথম পর্যায়ে একবার আগাছা দমন করা প্রয়�োজন। তবে নিয়মিতভাবে এই পরিচর্যা চালিয়ে যেতে হয়।  



275

প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক জীবন-জীবিকার নতুন পথের সন্ধানে

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

কন্দগুলি জমিতে র�োপণের ৩-৩১/২ মাস পরে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে রজনীগন্ধা 
ফুল ফুটতে শুরু করে। দণ্ডের উপরের দিকের পূর্ণ প্রস্ফুট িত ফুলগুলি 
গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। ফুল সাধারণত খুব সকালের দিকে বা 
সন্ধ্যায় কাটা উচিত। 

প্রতি হেক্টর জমি থেকে প্রায় ৮ হাজার কেজি ফুল পাওয়া যায়। 

গাছ থেকে পেড়ে এই ফুল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।  উপহার হিসাবে 
কিংবা ফুলদানিতে রেখে গৃহসজ্জার কাজে রজনীগন্ধার ক�োনও বিকল্প 
নেই। এই ফুলের অসাধারণ তাজা সুবাসের কারণে বিভিন্ন ধর্মীয় ও বিবাহ 
অনুষ্ঠানের মালা তৈরিতে, অন্যান্য বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়।

এছাড়া রজনীগন্ধা ফুলের পাতন ঘটিয়ে এর থেকে তেল নিষ্কাশন করা 
হয়। এই তেলে উপাদান হিসাবে Methylbenzoate, Methyl 
anthranilate, Butyric acid, Phenyl acetic acid, Methyl 
salicylate, Engenol, Nerol farnesol এবং Methyl vanillin 
থাকে। 

রজনীগন্ধা থেকে নিষ্কাশিত তেল প্রসাধনী ও সুগন্ধী তৈরিতে অপরিহার্য। 
এছাড়া পান মশলা তৈরিতেও এই তেল ব্যবহৃত হয়। এই তেল বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক ওষুধ, মিষ্টান্ন, পানীয়, দাঁতের মাজন এবং মুখ 
ধ�োয়ার তরল প্রতিষেধক তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। 

রজনীগন্ধা গাছের কন্দ গন�োরিয়া র�োগের ওষুধ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক আবহাওয়ার স্বল্প বায়প্রবাহ যুক্ত জায়গায় এই 
ফুলকে সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব। 

উৎপাদিত ফুল সাধারণ কৃষকরা গরুর গাড়ি বা ট্র¨াক্টর ব্যবহার করে নিকটবর্তী বাজারে পাঠান। এরপর লরি বা ট্রাকে করে ওইফুল 
দূরবর্তী বাজারে পাঠান�ো হয়।

তথ্যসূত্র - http://www.plantsrescue.com
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পদ্ম
পরিচয় –

বিজ্ঞানসম্মত নাম, গ�োত্র গাছের ধরণ পদ্ম একটি অতি পরিচিত উদ্ভিদ। 
ভারতীয় পদ্মের বিজ্ঞানসম্মত নাম Nelumbo nucifera, এটি 
Nymphaceae গ�োত্রের বিরুৎ শ্রেণীর একটি সুন্দর জলজ উদ্ভিদ।

গাছের পাতাগুলি গাঢ় সবুজ রঙের হয় এবং জলের উপরে পাতাগুলি 
ভেসে থাকে। গ�োলাপী রঙের ফুলটি সাধারণত জলের উপর কয়েক 
সেমি উচ্চতায় একটি সরু ব�োঁটার উপরে পাওয়া যায়।

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

বীজ থেকে ভারতীয় পদ্ম কৃত্রিম প্রসারণ ঘটাতে চাইলে বাইরের শক্ত 
আবরণটি অবশ্যই শিরিষ কাগজ দিয়ে (বা বালিতে ঘষে) ঘষে সামান্য 
তুলে ফেলতে হবে। এরফলে বীজের অঙ্কুর�ো দ্গম সহজে হতে পারে। 
বীজের জলের প্রবেশও সহজ হয়। শক্ত আবরণটি যদি অক্ষত থাকে 

তাহলে বীজগুলি কয়েকশ�ো বছর পর্যন্তও টিকে থাকতে পারে। জলে রাখার পর বীজগুলি অঙ্কুরি ত হয়ে পাতা গজাতে কয়েক বছর 
সময় লাগতে পারে। বীজটিকে জলে ফেললেই ব�োঝা যায় তা আর ঘষতে হবে কিনা। জলে ফেলার ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি বীজটির 
আকৃতি দ্বিগুণ হয়, তবে বুঝতে হবে বীজটিকে আর ঘষার প্রয়�োজন নেই। আর যদি তা না হয়, তবে বীজটির আরও কিছটা অংশ 
ঘষে তুলে দিয়ে জলে ফেলতে হয়। 

যে জলাশয়ে পদ্মের চাষ করা হবে সেই জলের আদর্শ তাপমাত্রা ২৭-২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রায় বীজে তাড়াতাড়ি 
অঙ্কুর�ো দ্গম হয়। যদিও মাত্র ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপামত্রা বীজের আকৃতি দ্বিগুন করতে পারে। 

পাতা বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুর�ো চারাগাছটিকে কাদামাটি বা কৃত্রিম জলাধারের কাঁকুড়ে ধারকের গ�োড়ায় বুনতে হবে (কৃত্রিম 
জলাধার বা পুকুর)। মাছভর্তি জলাধারেও ভারতীয় পদ্ম সহজে বাড়তে পারে।

ধীরে ধীরে গাছটি পরিণত হয়ে উঠলে জলাধারে আরও বেশি জায়গার প্রয়�োজন হয়। তখন শীতকালীন উদ্যানের ক�োনও পুকুর, 
গ্রীন হাউস বা ঠাণ্ডা থেকে দুরবর্তী অন্য জায়গাতে র�োপণ করতে হবে। ভারতীয় জলপদ্মের বৃদ্ধির জন্য আদর্শ তাপমাত্রা হল ২০-৩৫ 
সেলসিয়াস।

পরিচর্যা –

ক�োনও সমস্যা ছাড়াই সাধারণত পদ্ম গাছ বেঁচে থাকে। গ্রীষ্মকালে ভারতীয় পদ্মের গাছটিকে বাইরের পুকুরে স্থানান্তর করা যেতে 
পারে। কিন্তু শীতকালে ভেতরে রাখাই উচিত। খুব খারাপ হলে, এটি ক�োনও আর্দ্র ঘরের ভেতর শীতনিদ্রায় থাকতে পারে। যা সুগন্ধি 
জলপদ্ম করে থাকে।

পল্লবিত বীজগুলিকে কাদার বা কৃত্রিম কাঁকুড়ে জলাধারে স্থাপন করে কিংবা ফুলের টবে রেখে পরে ওই টবটিকে ক�োনও কনক্রিটের 
টাবে স্থাপন করা যেতে পারে। ভাল ফলাফলের জন্য কংক্রিটের টাবটিকে জল দিয়ে পরিপূর্ণ রাখতে হয়।

কংক্রিটের টাব ব্যবহার করলে শীতকালীন উদ্যান বা কক্ষে রাখা সহজ হয়। এই ভারতীয় পদ্ম সুর্যাল�োক ও তাপ সহ্য করতে পারে। 
তাই পরবর্তী সময়ে টাবটিকে জানলার (বেলকনির জানলা হলে ভাল) কাছে রাখতে পারলে ভাল হয়। গ্রীষ্মকালে বেলকনির বা 
উদ্যানের দক্ষিণ দিকে টাবটি রাখা যায়। 

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব – 

পদ্ম ফুলকে পবিত্র বলে ধরা হয় এবং ব�ৌদ্ধদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই ফুল লাগে। প্রায় গ�োটা পদ্ম গাছটি মানুষের নানান 
প্রয়�োজনে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে পদ্মের বীজ ও মূল (অনুভূমিক কাণ্ড) রান্নায় ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় পদ্ম 
একটি জলাভমির উদ্ভিদ। এই গাছকেও সুগন্ধি জলপদ্মের মত�োই চাষ করা যায়। অন্যান্য পরিবেশেও এই গাছ জন্মান�ো তেমন 
কঠিন নয়। 

তথ্যসূত্র -  http://www.victoria-adventure.org/…om_seed.html
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জবা
পরিচয় –

জবা গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম Hibiscus rosa-sinensis, এটি 
Malvaceae গ�োত্রের একটি গুল্ম শ্রেণীর ফুল গাছ।

জবা গাছ মূলত উষ্ণ ক্রান্তীয় জলবায় অঞ্চলের উদ্ভিদ। গাছটির 
আদি জন্মস্থান পূর্ব এশিয়া। ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
নানা ধরনের জবা গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

১৭৫৩ সালে Carl Linnaeus জবা ফুলের বিজ্ঞানসম্মত নামটি 
দেন। ল্যাটিন শব্দ rosa-sinensis-এর আক্ষরিক অর্থ হল Rose 
of China, ইংরেজিতে এই ফুলটি China rose, Chinese 
hibiscus বা  Hawaiian hibiscus নামে পরিচিত। হিন্দিতে 
এই ফুলকে গুরহাল বা জাপাপুষ্প, মারাঠীতে জাস�োয়ান্দ, 
গুজরাঠীতে জাসুদ, তেলেগুতে মান্দারা, তামিলে কম্বারুত্তি, 
ওড়িয়াতে মান্দারা এবং বাংলায় জবা বলে। 

গাছটি গুল্ম হলেও জবা সাধারণত ঝ�োপ জাতীয় চিরহরিৎ উদ্ভিদ। জবা মূলত মাঝারি উচ্চতার গাছ। লম্বায় ২.৫-৫ মিটার (৮-১৬ 
ফুট) হয়। চওড়ায় ১.৫-৩ মিটার ( ৫-১০ ফুট) হয়। গাছের পাতাগুলি গাঢ় সবুজ বর্ণের ও চকচকে হয়। লাল রঙের ফুলগুলিতে 
৫টি পাপড়ি থাকে। লাল ছাড়াও হলুদ, সাদা, গ�োলাপি ইত্যাদি বিভিন্ন রঙের জবা ফুল দেখা যায়। ফুলের মাঝখানে লাল রঙের 
কমলা মাথাযক্ত পরাগধানীটি থাকে। 

জবা গাছের জন্য বছরে ৪-৮ মাস রাতের তাপমাত্রা কখনই যেন ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে না হয়।  যাতে অপরিণত ফুল না 
আসে তারজন্য প্রথম ৫ মাস দিনে ১২-১৩ ঘণ্টা সূর্যের আল�োর প্রয়�োজন হয়। দৈনিক ৫-১০ সেমি বৃষ্টিপাত জবা গাছের বৃদ্ধির 
প্রথম ৪ মাসে খুব জরুরি। 

বালিযক্ত হালকা মাটি জবা গাছের পক্ষে অনুকূল। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ মাটিতে চাষ করে চাষীরা অনেক ফুল পেতে পারেন। জমির 
জল নিকাশী ব্যবস্থা খুব ভাল হতে হয়। কারণ জবা গাছ জমা জল সহ্য করতে পারে না। স্বাভাবিক বা সামান্য অম্ল মাটিতে এই 
গাছ জন্মাতে পারে। তবে মাটির PH ৫.৫-৬.৫ হলে তা জবা গাছের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হয়। মাটিতে অনুখাদ্যের ক�োনও ঘাটতি 
থাকলে তা অবশ্যই পূরণ করে নেওয়া জরুরি। 

কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রসারণ –

জবা চাষের ক�োনও নির্দিষ্ট সময় নেই। যথাযথ সেচ ও পর্যাপ্ত সূর্যের আল�ো পেলে সারা বছর ধরেই এই গাছ হতে পারে।

বীজ থেকে বা কাটিং করে, দু’ভাবে জবা গাছের প্রসারণ ঘটান�ো সম্ভব। গাছের উপরের দিক থেকে এক জ�োড়া পাতাযক্ত ৫-৬ 
ইঞ্চি লম্বা অপরিণত ডাল নিতে হয়। মূলের ভাল গঠনের জন্য কাটিংটির নিচের অংশ তরল সারে ভিজিয়ে নিতে হয়। এরপর ওই 
ডালটিকে ভাল নিকাশীযুক্ত প্লাস্টিক ব্যাগে অথবা টবে বা পাত্রে র�োপণ করে আংশিক ছায়াযক্ত জায়গায় রেখে দিতে হয়। ৮-১০ 
সপ্তাহের কাটিংগুলির মূল তৈরি হয়ে যায়।

বীজের দ্বারা প্রসারণের ক্ষেত্রে বীজগুলিকে ছুরি দিয়ে ভাল করে ঘষে প্রথমে এক রাত জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর তা নির্দিষ্ট 
জমিতে অথবা টবে বা পাত্রে র�োপণ করতে হয়। 

নার্সারী থেকে জবা গাছে চারা কেনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হয় গাছটিতে যেন ক�োনও রকম র�োগ না থাকে এবং অনেক নতুন কঁুড়ি 
ও সুস্থ পাতা থাকে। 

পরিচর্যা –

জবা গাছে সেচ দেওয়া না দেওয়া নির্ভর করে মাটির চরিত্র ও মরসুমের উপর। তবে গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ায় প্রতিদিন সেচের 
প্রয়�োজন হয়। যখন গাছের উপরের পাতা হলুদ হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে তখন বুঝতে হবে গাছটি পর্যাপ্ত জল পাচ্ছে না। বর্ষার 
সময় খেয়াল রাখতে হয় জমিতে যেন জল না দাঁড়ায়। 

ফুল ভাল করে ফ�োটার জন্য জবা গাছের প্রচর পুষ্টির প্রয়�োজন হয়। গ্রীষ্মের সময় উচ্চ ক্কমতা সম্পন্ন পটাসিয়ামযক্ত সার প্রয়�োগ 
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করতে হয়। তরল করে বা মাটিতে সরাসরি এই সার সপ্তাহে 
একবার বা মাসে একবার, এই ভিত্তিতে দেওয়া যেতে পারে।  
মাটির পুষ্টি ধরে রাখতে জইসার (FYM) বা কম ফসফরাস যুক্ত 
সার প্রয়�োগ করা যেতে পারে। তবে শীতকালে এই গাছে ক�োনও 
সার প্রয়�োগের দরকার পড়ে না। 

অগাস্ট-অক্টোবর মাসে জবা গাছের ডাল ছাঁটার আদর্শ সময়। 
ডালপালা ও কুড়ির বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এই ব্যবস্থা খুব জরুরি। 
গাছের আকৃতি ঠিক রাখতে দুর্বল ও পাশের দিকে বেড়ে যাওয়া 
ডালগুলি অবশ্যই কেতে দিতে হয়। তবে উপরের দিকে উঠছে 
এমন ৩-৪টি স�োজা ডাল রেখে দেওয়া প্রয়�োজন।

জবা চাষে সাধারণত Spider mites, Mealy bugs, Aphids, 
Stem and root rot র�োগপ�োকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। 
এক্ষেত্রে ঈষৎ উষ্ণ গরম জল দিয়ে সপ্তাহে একদিন গাছটি ধুয়ে 
দিলে উপকার পাওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি গাছের নীচের 
দিকের পাতাগুলি পরিষ্কার করে দেওয়া প্রয়�োজন। root rot র�োগ প্রতিহত করতে গাছে অতিরিক্ত জল দেওয়া থেকে বিরত থাকতে 
হবে। তবে মাটির আর্দ্রতাও বজায় রাখতে হয়। পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে গেলে স্থানীয় ফুল পালন দফতরের পরামর্শ নিয়ে 
রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়�োগ করা যেতে পারে। 

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব –

জবা গাছ থেকে ফুল ত�োলার সময় প্রধানত গাছের জাতের উপর নির্ভর করে। তবে সব কঁুড়ি ফুটে গেলে হাত দিয়ে ফুল সংগ্রহ 
করতে হয়।

ফলনও বেশ কিছ বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন র�োগ প্রতির�োধের ব্যবস্থাস্বরূপ জল বা সার প্রয়�োগ ইত্যাদি। 

প্যাসিফিক আইল্যান্ডে জবা ফুল স্যালাডে খাওয়ার চল রয়েছে। চুলের যত্নে এই ফুল ব্যবহার করা হয়। ভারতের ক�োথাও ক�োথাও 
এই ফুল জুত�ো পালিশের কাজেও ব্যবহৃত হয়। অম্ল-ক্ষারের মাত্রা নির্ণয় করতে জবা ফুল ব্যবহার করা যায়। 

পুজ�ো-অর্চনায় লাল জবা ফুল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইন্দোনেশিয়ায় এই ফুলকে কেম্বাং সেপাট বলে। যার অর্থ Shoe 
flower, অনেক দেশে শুকন�ো ফুল থেকে পানীয় তৈরি করা হয়, সাধারণত যাকে এক ধরনের চা হিসাবে অনেকে গণ্য করেন। 

যদি ব্যাপক আকারে জবা ফুলের চাষ করা হয় তবে কাঁচামাল বিক্রির জন্য ভেষজ বা আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার সঙ্গে 
য�োগায�োগ করলে বাণিজ্যিকভাবে লাভ হতে পারে। এছাড়া দৈনন্দিন চাহিদার কথা মাথায় রেখে স্থানীয় বাজারে সব সময় এই ফুল 
সরবরাহ করা যেতে পারে।

জাত পরিচিতি –

শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই জবা বা Hibiscus গণের অনেক জাতের ও অনেক বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। জলবায়, 
মাটি ইত্যাদি বিচার করে নির্দিষ্ট এলাকায় চাষের জন্য সঠিক জাতটি বেছে নিতে হয়।

তথ্যসূত্র -  www.agrifarming.in, wikipedia 
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ক�োথায় কী গাছ লাগাবেন
সঠিক জায়গায় সঠিক প্রজাতির চারা র�োপণ বনায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। স্থান ও গাছের বৈশিষ্ট্য বিচারে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে 
র�োপণ উপয�োগী বনজ গাছের নাম নিম্নে দেওয়া হল - 

পাহাড়ী বন ভূমিতে র�োপণ-উপয�োগী গাছ

yy পাহাড়ের উপরিভাগ - গর্জন, গামার, চম্পা, চিকরাশি, সিভিট, তেলসুর, উড়িআম, আমলকী, পাইন্যাগ�োলা/লুকলুকি, 	
	 কনক, ধারমারা, শিলভাদি, গুটগুটিয়া, ঝাউ, আকাশমনি ইত্যাদি। 

yy মধ্যঢাল থেকে পাদদেশ পর্যন্ত - গর্জন, গামার, কালাকড়ই, চাপালিশ, মেহগনি, শিলকড়ই, সেগুন, তেলসুর, চম্পা, 	
	সিভ িট, শিমূল, ছাতিয়ান, জারুল তেতঁুল, ঝাউ, ঢাকিজাম, পিতরাজ, কাইঞ্জলভাদি, তুন, বট, বকুল, তেতুয়াকড়ই, 	
	ল�ো হা কাঠ,  চিকরাশি, বইলাম, টালি, বান্দরহ�োলা, তেজবহল, বাজনা, গুটগুটিয়া, উদাল, চালমুগরা, কন্যারী, পদুকা, 	
	চ ন্দুল, নারিকেলী, কামদেব, রক্তন, বনাক, ধারমারা, হারগ�োজা, মুজ, রাতা, উড়িআম, রাবার, কাঁঠাল, লেবু, বেল, 	
	পেয়া রা, বর্ত্তা, কাউ, গাব, কালজাম, হরিতকী, আমলকী, বহেরা, ওলটকম্বল, অর্জু ন, বাঁশ, বেত ইত্যাদি। 

yy পাহাড়ী এলাকার নিচ ভূমি (যেখানে বছরের ক�োনও না ক�োনও সময় জল থাকে না) - জারুল, কদম, পুতিজাম, 	
	ডে পামাজ, কালজাম, পিটালী, ডুমুর, শিমূল, চাকুয়াকড়ই, কালাকড়ই, বান্দরহ�োলা, মান্দার, হিজল, বট, অশ্বত্থ, জিগা, 	
	 কাঞ্চন, বারিয়ালা বাঁশ, বেত ইত্যাদি। 

রাস্তা ও সড়কের ধারে র�োপণ-উপয�োগী গাছ 

yy সড়ক ও মহাসড়ক - রেইনট্রি, রাজকড়ই, শিলকড়ই,কড়ই, কালাকড়ই, শিশু, মেহগনি, অর্জু ন, দেবদারু, ঝাউ, 		
	চ িকরাশি, তেলসুর, রকুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, স�োনালু, নিম, ল�োহাকাঠ, আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস, ইত্যাদি। জল উঠে 	
	 বা জল জমে থাকে এরূপ জায়গায় জারুল, কদম, হিজল, জাম, মান্দার ইত্যাদি।  

yy ফিডার র�োড - শিশু, নিম, দেবদারু, চম্পা, ইপিল-ইপিল, গ্লিরিসিডিয়া, তুন, জাম, জাম্বুরা, বাবলা, খয়ের, বকফুল, 	
	সি ন্দুরী, অড়হর, বগামেডুলা, তাল, খেজুর, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি। 

yy সিটি র�োড - দেবদারু, মেহগনি, নিম, চম্পা, নাগেশ্বর, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, স�োনালু, বটল-পাম, ঝাউ ইত্যাদি। 

yy সিটি আইল্যান্ড - উইপিং দেবদারু, বটল-পাম, বটল-ব্রাশ, এরিকা-পাম, কামিনি, চেরী, জারুল, নাগেশ্বর, সিন্দুরী, জবা, 	
	 গন্ধরাজ, বাগান বিলাস, ম�োসেন্ডা, থুজা, আশ�োক, রাধাচড়া ইত্যাদি। 

yy রেল লাইন - তাল, খেজুর, বাবলা, খয়ের, বকফুল, সিন্দুরী, বেলা, রাজকড়ই ইত্যাদি। জল জমে এরূপ জায়গায় 	
	 জারুল, হিজল, কদম, জাম, মান্দার ইত্যাদি। 

yy বাঁধের ধার - তাল, খেজুর, বাবলা, খৈইয়া বাবলা, পুনিয়াল, নারিকেল, ঝাউ, বাঁশ, জারুল, মান্দার, জাম, কদম ইত্যাদি। 

বিল এলাকায় (যেখানে বছরে ২-৩ মাস জল জমে থাকে) র�োপণ-উপয�োগী গাছ

হিজল, করচ, বিয়াস, পিটালী, জারুল, মান্দার, বরুণ, পলাশ, কদম, চালতা, পুতিজাম, ডেপাজাম, পিতরাজ, অর্জু ন, আম 	
     ইত্যাদি।

বসত বাড়ির আশেপাশে র�োপণ-উপয�োগী গাছ

নিম, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বেল, আমড়া নারিকেল, তাল, খেজুর, লটকন, কাউ, সজিনা, বকফুল, সুপারি, লিচ, 	
     জাম্বুরা, জলপাই, বেলম্বু , কামরাঙা, ডালিম, কুল, লেবু, তেজপাতা, দারুচিনি, বিলাতিগাব, সফেদা, কলা, পেঁপে, তুন, 	
     শিলকড়ই, গামার, কদম, অড়হর, বাসক, পাথরকুচি, বাঁশ ইত্যাদি। বর্ষার জল জমে থাকে এমন জায়গায় কদম, জারুল, 	
     পিটালী, বরুণ, জাম ইত্যাদি। 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে র�োপণ-উপয�োগী গাছ

নারিকেল, তাল, কাঠবাদাম, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম্বুরা, গাব, লিচ কাউ, চম্পা, মেহগনি, তেলসুর, জারুল, স�োনালু, 	
     পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, কামিনি, বকুল, অশ�োক, নাগেশ্বর, উইপিং দেবদারু, দেবদারু, বটল-ব্রাশ, বটল-পাম, অর�োকেরিয়া, থুজা 	
     ইত্যাদি। 

আনেক্সার - ক



280  

প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক জীবন-জীবিকার নতুন পথের সন্ধানে

পুকুর পাড়ে র�োপণ-উপয�োগী গাছ

নারিকেল, তাল, সুপারি, খেজুর, পেয়ারা, জাম্বুরা, লেবু, আম, কাঁঠাল, বাঁশ ইত্যাদি।  

শিল্পাঞ্চলে র�োপণ-উপয�োগী গাছ

মেহগনি, নিম, নারিকেল, তাল, বকুল, নাগেশ্বর, দেবদারু, গাব, উইপিং দেবদারু, রাজকড়ই, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, থুজা, 	
     আরকেরিয়া ইত্যাদি। 

হাট-বাজারে র�োপণ-উপয�োগী গাছ

বট, অশ্বত্থ, তেঁতুল, মেহগনি, কাঠ বাদাম, রেইনট্রি ইত্যাদি। 

কবরস্থান কিংবা শ্মশানে র�োপণ-উপয�োগী গাছ

কাঁঠাল, আম, মেহগনি, বকুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, নাগেশ্বর, শিমূল, বট, দেশিগাব, অশ্বত্থ, বেল চম্পা, ঝাউ, বটল-ব্রাশ, বটল-	
     পাম, আরকেরিয়া, স�োনালু, পাতাবাহার, রঙ্গন, কামিনি, সুপারি, বাঁশ ইত্যাদি। 

চাষের জমির আইলে র�োপণ-উপয�োগী গাছ 

তাল, খেজুর, সুপারি, বাবলা, খয়ের, বকাইন, বকফুল, ধৈঞ্চা, মান্দার, জিগা, কড়ই, ইউক্যালিপটাশ ইত্যাদি।  

উপকূলীয় নতুন চরে র�োপণ-উপয�োগী গাছ

কেওড়া, বাইন, কাকড়া, গরান, গ�োলাপাতা ইত্যাদি। 

উপকূলীয় এলাকায় জেগে ওঠা উঁচু চর (যেখানে ম্যানগ্রোভ জন্মায় না) 

বাবলা, ঝাউ, সনবলই, সাদাকড়ই, জারুল, রেইনট্রি ইত্যাদি। 

নদীবক্ষে জেগে ওঠা নতুন চরে র�োপণ-উপয�োগী গাছ

ঝাউ, ল�োনা-ঝাউ, পিটালী, করচ, পানিবিয়াস ইত্যাদি। 

কিছ প্রাসঙ্গিক তথ্য

yy স্থান উপয�োগিতার ভিত্তিতে গাছ লাগাতে হবে। যেমন, বেশি জল সহ্য করতে পারে না এমন প্রজাতি জলের ধারে 	
	 লাগান�ো যাবে না। 

yy পুকুর পাড়ে পাতাঝরা বৃক্ষ না লাগান�োই ভাল।

yy ইলেকট্রিক তারের নিচে বা কাছে বেশি লম্বা হয় ও ডালপালা ছড়ায় এমন গাছ লাগান�ো যাবে না। 

yy বড় এলাকা জুড়ে এক প্রজাতির বাগান না করে বহু প্রজাতির মিশ্রণে বাগান করতে হবে। 

yy সঠিক সময়ে বাগানের গাছ পাতলা করতে হবে। বেশি ডালপালা ছাঁটাই করে গাছের আকার ঠিক রাখতে হবে। 	
	র�ো গবালাই, গরু-ছাগলের হাত থেকে চারা ও পূর্ণবয়স্ক গাছকে রক্ষা করতে হবে। 

yy জ্বালানি কাঠের জন্য ইউক্যালিপটাস, ইপিল-ইপিল, গ্লিরিসিডিয়া ইত্যাদি গাছ ৪-৫ বছর পরপর কেঁটে সংগ্রহ করতে হবে। 

yy কর্তিত গাছের মাথা থেকে নতুন কুশি বা কপিস বের হয়ে নতুন কাণ্ডে রূপান্তরিত হবে। এভাবে ৪-৫ বছর অন্তর 	
	 কপিস ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একাধিকবার জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা যাবে। 

yy প্রথম ১-২ বছর বনজ গাছের সঙ্গে সাথী ফসলের চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। 

yy দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষ র�োপণের উপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য নির্বাচিত মাতৃবৃক্ষ থেকে বীজ সংগ্রহণ করা প্রয়�োজন।

তথ্যসূত্র - বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
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কৃষি জমির আইলে বৃক্ষ র�োপণ
কৃষি জমির আইলে বৃক্ষ র�োপণ করে ভূমির সুষ্ঠু  ব্যবহার সুনিশ্চিত করুন।

কেন আইলে বৃক্ষ র�োপণ ?

yy আইলের গাছ জমি শীতল রাখবে ও মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ, উর্বরতা এবং কৃষি শ্রমিকের কর্মক্ষমতা বাড়াবে। 

yy আইলের বৃক্ষ লু-হাওয়া থেকে ভূমি ও ফসল বিনষ্ট হওয়া হ্রাস করবে। 

yy আইলে র�োপিত বৃক্ষের ডালপালা ছেটে প্রয়�োজনে পশুখাদ্য এবং জ্বালানি সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। 

yy সঠিকভাবে ডালপালা ও শিকড় ছাঁটাই করে রাখলে আইলের বৃক্ষ ফসলের ক্ষতি করবে না, বরং প�োকামাকড় ভ�োজী 	
	 পাখির আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করবে।

yy বিপদে-আপদে গাছ বিক্রি করে এককালীন অর্থ পাওয়া যাবে।

আইলে র�োপণ-উপয�োগী বৃক্ষ প্রজাতির বৈশিষ্ট্য

yy দ্রুতবর্ধনশীল, বহুবিধ ব্যবহার উপয�োগী, কম শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষ নির্বাচন করা উচিত।

yy ক্ষুদ্র , সরু, নরম, খাড়া ও সহজে পচনশীল পাতাবিশিষ্ট বৃক্ষ অগ্রাধিকারয�োগ্য।

yy লিগিউম শ্রেণীর ও ভাল কপিসিং ক্ষমতাসম্পন্ন বৃক্ষ প্রজাতি এক্ষেত্রে ভাল।

yy জ্বালালে আগুন ছিটকে পড়ে না ও ধ�োঁয়া কম হয় এমন প্রজাতির বৃক্ষ নির্বাচন করা যায়।

yy খরা বা বন্যায় বেঁচে থাকার ক্ষমতাসম্পন্ন বৃক্ষ নির্বাচন করা উচিত।  

আইলে র�োপণ উপয�োগী বৃক্ষ প্রজাতি

1.	 প্লাবনমুক্ত ভূমির আইল - গাঙ্গেয় উচ্চভূমি, সমতল গড় উচ্চভূমি, পাহাড়ী ভূমি এবং পাহাড়ের পাদদেশের সমতল 	
	 উচ্চভূমি এর অন্তর্গত।

2.	 র�োপণের উপয�োগী বৃক্ষ প্রজাতি -  আকাশমণি, আম, ইউক্যালিপটাস, ইপিল-ইপিল (তেলিকদম), কালাকড়ই, কাঁঠাল, 	
	 কুরচি, কূল, খয়ের, খেজুর, গামার, গ্লিরিসিডিয়া, ঘ�োড়ানিম, চম্পা, জিগা (কচা, ভাদি), তাল, তেলশুর, তুন (পাইয়া, 	
	 রঙ্গি), নারিকেল, নিম, পলাশ, পেয়ারা, বকফুল, বাবলা, ভাল, মান্দার, মেন্দা (পিপুলটি), মেহগনি, রাজকড়ই, শিমূল, 	
	 বার্মাশিমুল, শিশু, শীলকড়ই, স�োনালু, সুপারি, হাইব্রিড একাশিয়া ইত্যাদি। 

3.	 স্বল্পকালীন অগভীরভাবে প্লাবিত ভূমির আইল - পাহাড়ের পাদদেশের সমতলভূমি, নদীর খাড়া পাড়, গড় অঞ্চলের, 	
	 সমতল ভূমি এবং বসতভিটা এর অন্তর্ভূ ক্ত। 

4.	 র�োপণের উপয�োগী বৃক্ষ প্রজাতি - আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস, কদম, কাল�োজাম, কালাকড়ই, খইয়াবাবলা (জিলাপী), 	
	খে জুর, জগডুমুর, জারুল, জিগা (কচা, ভাদি), তাল, তেলশুর, দেবদারু, মান্দার, মেন্দা (পিপুলটি),মেহগনি, রাজকড়ই, 	
	শ িমূল, বার্মাশিমুল, শিশু, শীলকড়ই, স�োনালু, সুপারি ইত্যাদি।  

5.	 জ�োয়ার-ভাটায় প্লাবিত ভূমির আইল - উপকূলীয় বেড়ী বাঁধের বাইরে অবস্থিত ভূমি এর অন্তর্ভূ ক্ত। 

6.	 র�োপণের উপয�োগী বৃক্ষ প্রজাতি - আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস, ইপিল-ইপিল (তেলিকদম), উরমই, কদম, কাল�োজাম, 	
	 কাঁকড়া, কেওড়া, খইয়াবাবলা (জিলাপী), খেজুর, ছইলা, জারুল, ঝাউ, তাল, নারিকেল, পশুর, বাবলা, মান্দার, 		
	শ ীলকড়ই, সুপারি, সনবলই, হিজল ইত্যাদি।  

7.	 অগভীরভাবে প্লাবিত ভূমির আইল - বর্ষায় সাময়িকভাবে প্লাবিত হয় এরূপ সমতল ভূমি ও বাইদ কৃষি জমি এর অন্তর্ভূ ক্ত। 

8.	 র�োপণের উপয�োগী বৃক্ষ প্রজাতি - কদম, কালাউজা, কাঁটামান্দার, গাব, জারুল, দেবদারু, পানিবিয়াস, পিটালি, 		
	পি তরাজ, বরুণ, হিজল ইত্যাদি। বর্ষায় প্লাবিত থাকে বলে এই সমস্ত ভূমিতে চারা লাগান�োর উপযুক্ত সময় হল 	
	 এপ্রিল-মে অথবা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস।

9.	 গভীরভাবে প্লাবিত ভূমির আইল - ম�ৌসুমী প্লাবনে এক মিটারের অধিক প্লাবিত বাংলাদেশের ঢাকা, সিলেট, ফরিদপুর, 	
	 পাবনা, খুলনার বিল অঞ্চল এই ধরনের আইলের অন্তর্ভূ ক্ত। 

আনেক্সার - খ
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10.	 র�োপণের উপয�োগী বৃক্ষ প্রজাতি - কদম, কালাউজা, কেরং (করমজা), জারুল, তমাল, পানিবিয়াস, পিটালি, বরুণ, 	
	মা ন্দার, হিজল ইত্যাদি। বর্ষায় প্লাবিত থাকে বলে বর্ষার জল নেমে যাওয়ার পর অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস বিল 	
	 অঞ্চলের আইলে চারা র�োপণের উপযুক্ত সময়। 

কিছ প্রাসঙ্গিক তথ্য 

yy গরু-ছাগলের উপদ্রব ও বন্যার প্রক�োপ থেকে রক্ষা করার জন্য আইলের দেড় থেকে দু’মিটার (মানুষ সমান) উচ্চতা 	
	বিশ িষ্ট বেশি বয়সের চারা র�োপণ করা উচিত। 

yy পূর্ব-পশ্চিমে সম্প্রসারিত আইলে অন্তত দু’মিটার অন্তর অন্তর কম ডালপালা বিশিষ্ট বৃক্ষ প্রজাতি যেমন, সুপারি, খেজুর, 	
	 তাল, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি র�োপণ করা যেতে পারে। অধিক ডালপালা বিশিষ্ট প্রজাতি তিন থেকে সাড়ে তিন মিটার 	
	 দূরত্বের র�োপণ করা সঙ্গত। 

yy উত্তর-দক্ষিণে সম্প্রসারিত আইলের তিন থেকে চার মিটার অন্তর অন্তর গাছ র�োপণ করা বাঞ্ছনীয়। গাছ প্রতিষ্ঠিত 	
	 হওয়ার পর শীতকালে প্রয়�োজন মত�ো ডালপালা ছেঁটে দিন। 

yy আইলে র�োপিত চারাটি দু’মিটার পরিমাণ লম্বা হওয়ার পর থেকে পার্শ্ব-শিকড় ছেঁটে দেওয়া ভাল। এজন্য এক বছর 	
	 পরপর গাছের গ�োড়া থেকে ৩০ সেন্টিমিটার দূরত্বে ৫০ সেন্টিমিটার গভীর করে পার্শ্ব-শিকড় ছেঁটে দিতে হবে। শিকড় 	
	ছা ঁটাইয়ের পর মাটি দিয়ে গর্ত ভরে দিন। 

yy গভীরভাবে প্লাবিত বিল অঞ্চলের ভূমির আইলে বন্যার জল নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে 	
	চা রা র�োপণ করা বাঞ্ছনীয়। 

yy জ্বালানি কাঠের জন্য ইউক্যালিপটাস, ইপিল-ইপিল, গ্লিরিসিডিয়া ইত্যাদি বৃক্ষ ৪-৫ বছর পরপর কেটে সংগ্রহ করা 	
	 সম্ভব। কর্তিত বৃক্ষের মাথা থেকে নতুন কুশি বা কপিস বের হয়ে নতুন কাণ্ডে রূপায়িত হবে। এরূপভাবে এইসব 	
	প্র জাতির 	বৃক্ষ ৪-৫ বছর অন্তর কপিস ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একাধিকবার সংগ্রহ করা যেতে পারে।

yy বৃক্ষ ছাড়াও জমির আইলে উপয�োগিতা অনুযায়ী পেঁপে, শিম ও অন্যান্য সবজি চাষ করা যায়। 

তথ্যসূত্র - বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট


